লক 






এ পৃথিবীতে সন্দি্-দনার অভাব নাই, তাহারা, 
বারদ্বার প্রশ্ন করে কে আছে, কে আমাদিগের 
মঙ্গলবিধান করিবে । হে রহস্য-মধুর প্রেমময় মায়া- 


বনিকা অপসারিত করিয়া একবার কল্যাণ মুর্তি প্রকা- 


শিত কর--একবাঁর তোঁমার প্রসন্ন মুখের দিব্য দীত্তিতে, 


ত্িভুবন উচ্ছল হইয়া উঠুক! 
হৃদয়ে আমার আনন্দ সঙ্গীত ধ্বনিত করিয়া তুলি- 


সা, ধান্য ক্ষেত্রে কনক ধান্যশীর্ধে যে আনন্দ শি, 


থাকে, কিছুরি সহিত আমার চিত্তের ভুমাননের থানা 
হয় নাঁ। 
নিঃশবে নয়ন মুদ্রিত করিয়া আমি শাস্তিতে নিমগ্ন 
থাকিব-নিপ্রার পরিপূর্ণ বিরাম. উপভোগ করিব_ 
তোমার ন্ষেহনত নেত্র যখন আমার প্রহরী, তখন আর 
আতঙ্ক কোথায়? 
আনব নী) 


বন, 


ছুঃখ স্থুখের ওপাঁরটিতে বাধব আমি ঘর 
সেথায় গিয়ে তোমার সাথে মিলব:যোগীবর | 
আমার মনের এই আশাটি বিফল হবার নয় 
যতই কঠিন হোক্‌ না কেন ছুঃখ সুখের জয় । 
সকল ত্যাগী, তোমার লাগি ছুঃখের ভাগী হব» 
এই কথাটি মনে আমার রয় যদি গে! এব, 
তবেই আমার মনের আশা! বিফল হবার নয়, 
যতই কঠিন হোক্‌ না কেন দুঃখ সুখের জয় । 


তুমি যোগী তোমার মনে নাইক কোন আশ! 

তাইতে সেথা দুঃখ স্থখে বাধতে নারে বাঁসা, 

তোমার মনের সঙ্গে আমার মনটি করি লয় 

অনায়াসে করব আমি ছুঃখ স্থথে জয়। 

তোমার সাথে মনটি আমার ধরবে যোগীবেশ 

স্থখে দিয়ে জলাঞলি দুখের পর্ব্ব শেষ । 

ওহে যোগী তোমায় যানি_-গুধু তোমার চাই 

ছুঃখ সুখের বালাই আমার তির মীমানায় নাঁই। 
শ্রীহেমলতা দেবী । 





বিলাতের চিঠি। 


1০10081001008 8895%, 


র্‌ 

তোমার চিঠি পের়েছি। আমি আর বারে বিশেষ কিছু 
[লিখতে পারক্িনি আর তোমাকে একটা লম্বা চিঠি দেব 
বলে রেখেছিলাম তাই আজকে আবার লিখৃতে বসিছি। 
আর কিই বালিখব। সমুদ্র আছে আর আমর! ,আছি। 
কি রকম লাগে সে তোমরা আন্দাজ করলেই পার । আর 
বইটইতেও তো। পড়েছ। তাই বলছি যে আর বিশেষ 
কিছু পিখবার নাই। তবে দেখা যাক যদি লিখতে 
লিখতে কিছু পাওয়! যায়। 

আগের চিঠিতে জেনেছ যে আমাদের বাড়ী একেবারে 
সমুদ্রের তীরে। মাঝে খুব ছোট একটা মাঠ আছে। 
এখানে প্রত্যেক গ্রামে কিম্বা সহরে এক একটা! বিশেষ 
মাঠ আছে। সেগুলোকে 0০00180 বলে। (7799৩ 
91007010008 নয় কিন্তু।) এই সমস্ত ০0711200. 
গুলোর উপরে খেলা! কিন্বা গাঁধার [২৪০৩ হয়। 1)101:509 
এর বইতে খুব সম্ভব এই রকম ]২৪০৩এর কথ! পড়েছ। 

আমাদের ০০1107এর সামনেই বাঁড়ী তাই মাঝে 
মাঝে 19075 78০৩ বসে বসে দেখি। কতগুলো 
টা, ঘোড়া আর গাধা সমস্ত দিন বাঁধা থাকে। আর 
ছয় আনা দিলেই তোমাকে চড়িয়ে একবার মাঠের এদিক 


ওদিক করে আনবে । অবিশ্যি এই সব খেল! ছেলে- 
পিলেদের জন্য । আমাদের জন্য আজকাল. এখানে 
বিশেষ কিছুই নাই। মাঝে ঘোড়। চড়বার বড় সখ 
হয়েছিলো । আমার এক ডাক্তার বন্ধুকে ত প্রথম দিন 
চড়িয়ে দিলাম। সে ভদ্রলোক যে খুব ভালো! ঘোড়া 
চড়তে পারেন তা নয় । তাই খুব এক 9017981100. হন্ে 
গেল। সহরের মধ্যে ঘোড়ার জোরে দৌড়াবার গাও 
য়াঞ্জে সকলে বাইরে এসে তামাস! দেখতে আরগ্ত করল। 
আমার বন্ধুটির যদিও কার্ডিকের মত চেহার! তবু 
ঘোড়ার উপন থাকবার সময় জগগ্সাথজীর মত দেখা- 
চ্ছিলো। সমস্ত সহরের লোক বেরিয়ে তামাসা দেখলো. 
কালো মৃদ্তি কালে! ঘোড়ার উপর দেখে আর তাঁর ভাব- 
গতিক দেখে খুব হাসির রোল পড়ে গেল বন্ধুটি একবার 
পড়েছিলেন । আমার বন্ধুটি যেখানে যেতে চান ঘোড়া 
সেখানে যায না অথচ ঘোড়া যে দিকে যায় সে দিকেই 


অবস্থা হয়েছিল। যাক তাঁর পর থেকে আমার ঘোড়া 
চড়ার উৎসাহ 18৩1০ ৩10 হয়ে গেলো বন্ধুটিকে 
জিজ্ঞাসা করলে বলে যে পায়ে ব্যথা হয়েছিলো-তাই আর 
চড়ছি নাঃ তা না হলে আজকেও যেতাম কিন্ত আমার 





হয়, পরিণত, দ্রাকষাগচ্ছে যে মধুর বর 


১. 


বন্ধুকে যেতে হয়। অনেকটা! 10180 0110এর নভ 






হয় পায়ে ব্যথা ছাড়া ঘোড়া না চড়বার অন্য 
চারণও আছে । 

যাকগে। পরশুদিন 40706] ০991 দেখতে 
পম ॥ এখান থেকে মাইল দশেক । রেলে প্রান 
খণ্টা লাগে। আমর! প্রায় তিনটের সময় রওনা 
। দিনটি বেশ ছিল। ন শীতে! নাপিচ 
। গোচের আর মুছ যুছু হাওয়া বইতেছিল। খুব 
(কার দিন। এখানে এসে অনেক দিন এই রকম 
881৩1 পাইনি। আর সত্যি এখানকার. %1৩৪11)থ 
মন যে একটু রোদ কিন্বা একটু হুন্দর দিন হলে মন 
রী উৎফুল্ল হয়ে উঠে। আমাদের দেশে ড/৩%)07 
রর উপর বিশেষ দৃষ্টি পড়ে না। ৩১৩7 খারাপ 
ভালো সে দিকে মন যায় না কিন্ধ এখানে ড1৩৪11৩7 
মান্থষের মনের উপর কাজ করে। এর জন্যে 
ছুঃখের অনেক এদিক ওদিক ঘটে । আর একট! 
নিষ দেখি যে এদের সাধারণ লোকে অল্পেতেই সখী 
র আবার অল্পেই ছাঃখী হয়। কোথায় জানি না পড়ে- 
লাম 4১ 118016001089199 008 1১9০8056 &. 11019 
18053989545,” এদের দেশে এই 1109এর মধ্যে 
980)6ঃকে ধর! যেতে পারে । এটা ০১989199 করে 
0190699ও করে । দেখ দেখি কোথ্ধেকে কোথায় 
পড়লাম । বলছিলাম “00091 0891৪এর কথা 
এনে ফেললাম সুখ ও ছুঃখ। দর্শন পড়ার ফল 
বোধ হয় | 
যাক আমরা তো নিরাপদে 08896এ গিয়ে পৌছি 
॥ প্রথম ষ্টব্য দুর থেকে 093019। তোমরা 
নক ছবি দেখেছ 09511 এর আর এদের দেশে একটি 
1৩ ঠিক একেবারে অন্যটির মত। বিশেষ কোনও 
'ভদ নাই। এটা আমি বাইরে থেকে বলছি কারণ 
তরে যাবার সুবিধা ঘটে উঠেনি। এক বৎসরের 
একদিন কেবল (8911৩এর মধ্যে যেতে পারা 
। 0851৩ বলেই মনে হয় পুরোনে! ধ্বংসাবশেষ 
এটি ঠিক সেকবকম নয়। লোকপ্রন থাকে আজ- 
শও। তাই যন তথন৷ ঢুকতে দেয় না। 

তার পরেই দ্রষ্টব্য এক 09,909], এটা খুব বড় 
লগ্বা চওড়া । খুব পুরোনো! কালের 0০91১501%] 
মনে হয় না। এর খরচ নাকি 1)1৩ ০113071010 
১৪৩ করেন। এইটি দেখতে দেখতে আমার 
'আর একটা ছবি উঠেছিলে!। আমরা একদিন 
91/4808 দেখতে গিক্েছিলাম ॥ সে 00000 
সঙ্গে অনেক 4১39901881005 মাথ। ছিলো তাই খুব 
| ভাবে 11০5 করেছিলাম। আর এইখানকার 





৪৫. 


কিছুই জানি না--তেমন 710) করতে পারলাম না 
কেবল মান্থষের তক্তি এবং শ্রদ্ধার কতগুলো আভাম 
পেয়ে আসলাম । আমরা এক যুবককে ধরে নিয়ে 
গিয়েছিলাম । সে 7১০০৪ 080801105 দের কিছুই 
ভ্বানে না তাই কিছুই বলতে পারলো না । আমার 
মনে হয় আমাদের আজকালকার লৌকিক হিন্দু- 
ধর্মের সঙ্গে এই 08১)0110 7২০118107এর খুবই সামঞ্সা 
আছে। দেখতে দেখতে আমার চোখের সামনে বেশ 
একটি দৃশ্য ভেমে উঠলো । সন্ধযাবেলা-গ্রাম-শিবমন্দির- 
কাশর ঘণ্টা__পঙ্ঘধ্বনি ইত্যাদি। সত্যি এই সব জিনিষ 
আমাদের হাড়ে হাড়ে বসে গেছে। এইগুলোর সঙ্গে 
কত ভক্কি কত শ্রদ্ধা আর কত সুখ ছুঃখ মাখান আছে। 
এগুলো! আমার খুব ভালো লগে। তাই এই সমস্ত 
ভাব তখন মনে হুচ্ছিলো! | 

94809 এর একদিক দিয়ে এক উ“চু পাহাড় উঠেছে, 
তার পরেই একেবারে পায়ের কাছে একটি আক! বাকা 
হুদ। জল খুব স্বচ্ছ এবং হুন্দর আর বেশ ঘুরে ফিরে 
পাছাড়ের মঙ্গে সঙ্গে বেকে বেঁকে গিয়েছে । জলের 
ভিতরে ছোট ছোট গাছ পালা খুব সবুজ--এমন লুন্দর 
রঙ ছড়িয়েছিল! তার উপর আবার খুব শাদ1 পাখা- 
ওয়ালা রাগ হংস! বিঞু পুরাণে মৌভরি মুনির আজ্ঞা 
বিশ্বকণ্াদ্ধারা নির্পিত মেই রাজকুমারীদের প্রাসাদের 
সঙ্গে স্দে যেরকম সরোধর ছিল সে গুলোর মত। 
বাস্‌রে কি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সমাস আমাদের ভাঙতে 
হোতো! ! একটার নমুনা দিই । “কুজতকলহংস কারগুবাদি- 
বিহ্ঙ্গমাঃ ইত্যাদি । 

যে সমস্ত পাহাড়ের কথ! বলিছি প্রায় সব গুলোই 
091 এর তৈরি। কিন্তু আশ্চর্ধ্য উপয়ে খুব সবুজ 
ঘান ও ফসল আছে। 'আর সেই পাহাড় গুলোর মধে।ই 
খরগোস ময়ূর বন্যকুকুট ইত্যাদি অনেক জন্ত আছে। 
আর হরিণ আছে অনেক। এক কথানন বেশ 
লাগছিলো! । তার পরেই এক পাহাড়ের গায়ে এক 
1001 এটাকে 1318011৯০01 বলে এবং এটা অনেক 
পুরোনো [00 এটাকে ঠিক সেই পুরোনো ধাঁচেই 
রেখে দিয়েছে। আমাদের দেশের সরাইগ্নের মতই । 
5০০৮ এর 2০৮৩।এ এই লব 11) এর কথ। অনেক 
আছে। লোক্ন কেউ বেশী ছিলনা। জ্আমরা 
তিনজন বসে চা খেলাম । বাস্‌্রে বাস! কি চা 
দিয়েছিলো! “বিনাপয়গার ভোজের” সেই মৃছ মধুর 
তামাকের কথা মনে পড়ে । ভোলানাথ সম্বন্ধীয় সেই 
উক্রিটা আমাদের ঘাড়ে পড়ে আর কি! বিনা পয়সা 
দিয়ে সেই রকম কড়া তাম!ক খাওয়া বিশেষ আশ্চর্যের 
বিবন্থ নাও হতে পারে কিন্তুবেশী দাম দিযে সেই রকন 



























৪৬ তন্ববোধিনী পত্রিকা 


ড়া চা খেতে 'আমার বিশেষ আপত্তি ছিলো । যাক 116 ঢ70414 138৩ 1১৪৩ 0001৩: 1069765008 09 
তখন, ৪০০৮৮ এর সমস্ত: 1780র কথা কল্পনা করতে 1100০ 11580 10 (1) 01007) (10098 তার পর 
করতে তিন কাঁপ চা খেয়েই :ফেন্লাম। আবার মুক্িল [7570590 এর কয়েকটা! 199৩ মনে মনে আগড়ালাম। 





হয়েছিলো এই যে আদি কায়দা করে চায়ের সঙ্গে 
দুধ খাওয় এখানে এসে অধধি ছেড়ে দিয়েছিলাম 
তখন কড়া চা নিয়ে শুধু কড়ান্ের দোহাই দিয্পে ছুধও 
খেতে পারি না-_মহা মুদ্ধিণ আর কি। 'আর-সে 
দৃশ্য এখনও মনে আনতে আরাম লাগছে । সামনেই 
এক ছোট নদী। আমার বন্ধু বল্পোন যে “চল আমরা 
গাছে নীচে ধসে ঢা খাঁই”--আমি বলাম “না, নদীর 
ধারে বলে খাওয়া যাক 1” শেষে আমর! নদীর ধারে 
এক গাঞ্ছের নীচে বসে চা খেলাম । সামনে নদী (এটা 
হচ্চে [101804 এর মধো বেশ একটু বেগবরতী__ঘণ্টায় 
13 1219 যায়) আর পেছনে পাহাড় । আর ছুই ধারে 


“8180 504 000106, 08৩ 0৭০৪০000081) 
০8108 0০৩]১ 9194 8875 82008 

01908178780) ৪০৫ 0810196 (০709) : 
8049101008 910109 80৫ 78108 10800” 

কিন্তু আমার বন্ধুর এসব আসে না। দে কে 

বল্ল “৩51 টি ॥ 
আজকে আর হচ্ছে না, কালীমোহন বাবুর! ন! কি 
আজকে আসচেন কিনব, আমার মনে ইচ্ছে 4111901 
করছেন । হিসাবে বোধ হয় ভুল হয়ে গেছে । আজকে 
200 8001, কালকে করলে পারতেন। এখন বেশ 
রোদ উঠেছে । নান করতে যাব এখন। চারটে বাজে 


গাছপাল1। দূরে 089010. দেখা যাচ্চে । কাছেই ) যে। কেমন আছ জানাবে। 
8190. 1২১01 আমার বন্ধুকে বল্লাম *[ (10: ২রা এপ্রিল। শ্রীনারায়ণ কাশীনাথ দেবল। 
শেষযাত্রা!। 
দিও ছাঃ পুগ্ীভূত প্রশস্ত অন্বরে মন্দ হয় নগরীর মন্ত কোলাহল, 
অগণ্য নক্ষত্রলোক যেতেছে খুলিয়া, মন্দিরে মঙ্গলবাদ্য, নিস্তব্ধ জনত1, 
বীচির-বিক্ষোভ-্ষান্ত নিঃশব্দ সাগরে বক্ষে মৃচুমুধ আলো! আনত অঞ্চল) 


কার তরী গেল চলে আলোক ফেলিগ্সা ? 


ির্ধাপের পূর্ত, নিপা বারতা! 


এজ নী 1০ আকাশে করিয়া সাক্ষা, বাতাসে ঈিনতি, 

শয়েছে অশান্ত শিশু মাতৃবকষচুমে ষাগরে মুখয় দীপ, অন্তিম আরতি! 

স্বপনে ৩ধু অভিনয় বাসনা খেলার ! ২২।১৯১২ উপ্রিয়্বদ। দেবী. 
আবেলার্ড ও মধ্য যুগের ইউরোপ। 


মুরোপের প্রথম জুজেদ বা ধর্পযুদ্ধের পর ফরাশী- 
দেশে রাদতন্র ও খৃষ্টায় চার্চ বা ধর্দসঙ্ব উভগ্মই 
নিঙ্গ নিজ গৌরবে প্রতিিত: হইয়াছিল। সে যুগে 
পারীনগরে চারিদিক হুইতে প্রবল প্রাণআোত গ্রবা 
চিত হইতেছিল। পারীর সেই এ্রথম জাগরণ, সেই 
প্রথম জীবন-্প দন আবেলার্ড ও তীহার বিদ্যালয়ের 
মধা দিয়াই বিশেষ ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। মানব- 
চিন্তাকে স্গাদীনতা দানের ক্ষীণ আলোচনা মাঝে মাঝে 
এখান সেখান হইতে ক্রুত হইত বটে, কিন্ত আপন 
গ্রাদদেশিক সীমানার গণ্ভী ছিন্ন করিয়া (তাহারা কখনো 
স্বুয্োপের চিন্তাজগতের মধ্যে সঞজোয়ে গিয়া আঘাত 
দিতে পারে নাই । : এই  অদাধারণ নৈয়ািক. পণ্ডিত 





'আবেলার্ডের মধ্য দিয় যুরোপের জাগরণের প্রথম সাড়া 
পড়িল । আবেলার্ডের শিষ্য ত্রেশীয়! বাসী জা তাহার 
গ্রতিধবনিরূপে খৃষীয় সভ্যতার প্রাঙ্গণ পোপপ্রাধানাময় 
ইতালিতে গিা জস্রতপূরব স্বাধীনতার বাণী উদারতার 
মন্ত্র এ্রচার করিতে লাগিলেন ॥ 
স্বাধীন-চিস্তাশীব বাক্রিদের আবির্ভাব খ্ষ্টায় জগতে 
কল: যুগেই ঘটিয়াছে। খৃটায় জগতে চার্চসন্মত 
ষ্ঠ ধর্মের বিরুদ্ধে উদার অথবা! সন্দিগ্জ মত প্রচারের 
জন্য বহু ব্যক্তি কাষ্ঠ দণ্ডে জীবনাহুতি দান করিয়াছে । 
থৃষ্টের দিব্যত্ব বা! ত্রিত্ববাদ রাইয়া আজ কাকা, পর্য্যন্ত 
খুইীয় মাছে যে গোলযোগ দুর হয় নাই যেই সকল 
সংস্কারগত মতের বিরুদ্ধে খু সমাজে: সাধকের অভাব 





: হক নাই। আমরা মধা যুগের চিন্তার ইতিহাস 
'আলোচন! করিতেছি তাই এখান হইতে উদাহরণ 
গেখাইব_নতুব! প্রাতীনতম খৃষ্টায় ইতিহাস হুইতেও 
উদাহরণ সংগ্রহ করা কঠিন হইত না। 

- অধাযুগের যুরোপীয় ইতিহাসে ছইটি লোককে ছুই 
বিরুদ্ধ শক্রিপ ছুই মূর্তিমান গ্রাতিরূপ বলিয়া মনে হয়। 
এক্চজন আবেলার্ড, আর একজন সাধু বার্ণাড। প্রা 
তিক জগতে যেমন কেন্দ্রানছগ ও কেক্জাতিগ এই ছুই 
শক্রির নিত সামঞ্রসোর চেষ্টায় বিশ্ব নিয়মিত হইয়া 
ক্মাছে, তেমনি চিস্তাজগতের মধ্োঞ্জ সেই সংগ্রপারণ ও 
সংহরণের ছুইটি বিপরীত শক্ষির লীলাও আমরা প্রায় 
লকল মুগের ইতিহাসের মধোই লক্ষা করিয়। থাকি। 
এই ই বিরুন্ধ শক্ষির 'ঘাতগ্রতিঘাতগ্রন্থত সামঞ্জস্য 
. মানব সমাজকে মঙ্গল বিধান করিতেছে। ধাহার! 
মনে করেন যে ইউন্লোপের মধ্যযুগ একটা অন্ধ বিশ্বা- 
সের যুগ-_সে বিশ্বাসে তক্তির খুব পরিচয় পাওয়া 
বায় কিন্তু জ্ঞানালোচন! বা! সন্দেহবাদ্দের নাম গন্ধও 
মেলেনা-_তীহারা হয়ত জানেন না যে দে ধারণা তীহা- 
দের নিতান্তই একটা স্থল সংস্বার। চিরদিনই স্বাধী- 
নতার জন্য মানবের আত্মা ক্রন্দন করিয়াছে । 

মধাযুগে ফরাশীদেশে বহু লোক প্রচলিত ধর্খের 
সম্বন্ধে সন্দিহান হইফ্াছেন-ধাহারা নির্ভীক চিত্তে 
গ্রকাশাভাবে তাহার এ্রতিবাদ করিয়াছেন তাহারা 
হেয়েটিক্‌, বা নাস্তিক বলিয়া প্রাণদণ্ড প্রাপ্ত হঈয়া 
অমর হুইয়াছেন। আর ধাহারা আপনাদের অগাধ 
পাঙ্ডিত্যের মধ্যে বাছিরের প্রাতিবাদকে লুক্কার়িত রাখিয়া 
খৃষটয় ধর্মমতের মূলোৎপাঁটনের চেষ্টা করিয়াছেন তীহা- 
[দিগকে নৈয়ায়িক পণ্ডিত বা দার্শনিক বলা হইত । 
এখন প্রশ্ন উঠিতেছে এই প্রকারের সন্দেহের মূল 

কোথায়? মূল অনুযন্ধানের জন্য আমাদিগকে অধিক 
দূরে যাইতে হইবে না--সেই যুগের রাজনৈতিক ইতি- 
হাসের যে'কোনো পুস্তকের সেই পরিচ্ছেদটা খুলিলেই 
তাহা বাহির হইন্সাঁ পড়িবে। আমাদের চক্ষে সম্মুখে 
গেই যুগে মুরোপের 'আবস্থা চিত্রিত হইলে আমরা কি 
দেখিব? দেখিব এতদিন কৃপম্ুকের ন্যায় জীবনযাপন 
করিয়া! যুরোপবাসীদের বিশ্বাস দীড়াইয়! গিয়াছিল যে 
সুরোপই বিশ্বসংসার আর খৃষ্টানধর্মই জগত্ধর্ম_এবং 
বাইবেলই একমাত্র ধরথগরস্থ। এমন সময়ে মুসলমানেরা 
সুগ্োপের দক্ষিণে সামাজ) স্থাপন করিল, বিদ্যামন্দির 
প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রাচীন শ্রীকৃ লাটন দর্শন-বিজ্ঞানের 
_ সম্াক্‌ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইল। অপর দিকে কুজেদ 
_ আরম হইল। মুরোপের জীবন পরিবর্তনের ছুইটি সহায় 








৪৭ 


জাতির রাজা সংগঠন আর একটি জেকুজিলামে ধর্াযু্ধ। 
স্পেনের কর্ডোভা৷ নগরের মুমলমান বিশ্ববিদাালয়ের খ্যাতি 
খৃষ্টায় জগতে স্থদুর পলীপ্রস্ত পর্যন্ত বস্তায় লাভ করিয়া- 
ছিল। সেই হিদেনদিগের বিদ্যামন্দিরে দলে দলে 
খু্টায় যুবক নানা দিগেশ হইতে আগমন করিয়া জান 
শিক্ষা করিত। ইহার ফলে অনেক সন্ধীর্ণ হৃদয়ের কু 
দ্বার উন্মুক্ত হইয়া গেল--বাছিরের জ্ঞানালোক আগ! 
তাহাদিগকে নূতন চেতনায় উদ্বোধিত করিয়! তুলিল। 
তার পর দ্বিতীয়ত 0/7-800 এ গিয়া! মায়ের. চক্ষু 
ফুটিল। তাহারা দেখিল বিধ্ীদের মধ্যে ন্যায়লিঠ, 
বিচারবুদ্ধি, ধর্বিবেক, জানসাহিত্য আছে--এই 'অন্থভৃতি 
মানবের যখন হইল--তখন আর এক. পর্দা আবরণ 
সরিয়া গেল। এই ছুইটি হইল বায এতাব। কিন্ত 
বাকি থাকিয়া! গেল আসল কথাটি, সেটি হইতেছে চার্চ 
অথবা ধর্মমংঘের গ্রধানদিগের গজে সাধারণ প্রজাদের 
সনবন্ধ। সেই সঘন্ধে কিছু বল! আবশ্ক। 

সেই যুগে চার্চের অতুল ক্ষমতা । তাহার তেজে, 
স্ুরোপ কম্পান্িত। চার্চই মানবের পথগ্রদর্শক। গুরোহিত 
গাদরী ও পোপ সকল খৃষ্টানদের আত্মার গতিযুক্রির পঞথ" 
গ্রদর্শক। তাহাদের সহায়ত! বাতীত স্বর্গের দ্বার রুদ্ধ 
কারণ সেই স্বর্গের চাবি পোপের ছাতে । . চার্জের উপর, 
চল! নিষ্ঠা, পোপের উপর অটল নির্ভর-+খুষ্টের -দেবস্ছে 
নিঃসন্দিঞ বিশ্বাস না থাকিলে মধ্যমুগে কোনো ব্যরির 
দীবন যাপন সহজ ছিল না। তাহাকে সকলের মতে মত 
দিয়া মাথ! নত করিঝ মানিয় চলিতেই হইবে। নতুব! 
মৃত্যুর পর জীবন্ত অনন্ত নরক তাছার জনা প্রস্তুত ॥ 
মান্ুব কখনো! কি অস্বাস্থ্যকর বে্টনের মধো চিরদিন 
থাকিতে পারে? পারে--যতক্ষণ পর্যন্ত জালের তাবে 
সে অন্ধকারে পথ হাতড়াইগ। ঘুরিয়া মরিতেছে। 
কিন্তু সত্যালোকরশ্মির কণামাত্জর আভাস প্রকাশিত 
হইবামাত্র কোনো মানব সেই অক্ঞানের গ্ডির মধ বাস 
করিতে পারে না। গবেলার্ড সেই শেযোক শ্রেণীর 
“মাছয* । তাহাকে দোখলে মনে হইত যেন এত্যেক 
মানবকে স্বাধীন চিন্তা করিবার অধিকার দিবার জন্য 
যুক্তির দ্বার! সাধনমার্গকে সন্ধান করিবার জনা--গ্রতি- 
বাদের মূর্তি লইয়া! মধাযুগে তিনি মুরোপে আবিভূতি 
হইয়াছিলেন। 

আবেলার্ডের সময় পারী বিশ্ববিগ্ঠালয় জাগি! উঠি- 
য়াছিল। পারী বিগ্াণয় কয়েক বৎসর পূর্বে মাত্র 
স্থাপিত হইয়াছিল। : ড11119890 0/091)684% সেই 
বিগ্তামন্দিরের প্রধানাচার্ধ্য ছিলেন। মধ্যঘুগে গারীর, 
বিশ্ববিদ্তামন্দির জগতে খ্যাঁতিলাঁভ করিয়াছিল.। ফরাশী- 





ভাষা মুরোপের ভঙগমাজের ভাখা ছির,সাধারগ। দন? ১ 


৪৮ 


মগুলীর কথা ভাষারপে তাহা যুরোপের সর্বত্র বাবহত 
হুইত। 

আমাদের দেশে নবন্ধীপ, মিথিলা, বিক্রমপুর প্রদ্ভৃতি 
স্থানে যেমন শিক্ষণ্ীর! নানা দিগ্দেশ হইতে আগমন 
করিতেন--তেমনি মধ্যযুগে যুরোগের নানা স্থান হইতে 
ছাত্রগণ পারীতে অধায়নার্থে আসিত। কিন্তু এই বিরাট 
বিদ্যামন্দিরের আচার্য্য 1111191 ০1 0)011)020৫র 
অতুল গ্রতাপের মধ্যে হঠাৎ বজ্জাঘাত হইল। কোথা 
হইতে এক ন্যান্ট্স্বাসী যুবক আসিয়া! তর্কযুদ্ধে একদা! 
তাঁহাকে পরাভূত করিল। যুবকের বয়স তখন বিংশ 
বৎসর পূর্ণ হয় নাই। তাহার নাম আবেলার্ড। এই 
অজাতশ্শ্র বালকের নিকট পরাজিত হইয়৷ ক্ষুব্ধ 
71100). তাহাকে দেশছাড়া করিবার জন্য উদ্যোগ 
করিতে লাগিলেন । তিনি ছিলেন লেইখানকার ধর্ধ- 
যাজক পুরোছিত) তাহার তাড়নায় বাধ্য হইয়া! আবে" 
লার্ডকে পারী তাগ করিতে হইল। আবেলার্ডের ন্যানস 
পঞ্ডিত গে যুগে ছিল কি না শন্দেহ। কিন্তু সেই 


পাঙডিতোর ওন্গত্াপূর্ণ দা্ডিকতা। সর্বদা তাহার উদ্ভত 


মন্তক উত্তোলন করিয়। রাখিত। 

গারী হইতে তাড়িত হইয়। কিছুদিন ঘুরিয়া আসিয়া 
পুনরায় তিনি নেই নগরীতে 11111) এর বিস্তা- 
মন্দিরের সগ্মুখে তাহার বিদ্যালয় গ্রতিঠিত ক্সিলেন । 
তিনি যাহা প্রচার করিতে লাগিলেন-_-তাহ! সত্য 
সতাই খ্রষটধর্শের : মূলে কুঠারাঁঘাত করিল। খৃষ্ট- 
ধর্ধের মূলগত একটি মত হইতেছে-_মান্গষ পাপগ্রস্ত 
এবং সেই পাপ হইতে তাহাকে উদ্ধারের জন্যই খুষ্ট 
নরমূর্ডি ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 
তাহাদের বিশ্বাস গ্রথম নরনারীর আদিম পাপের .ফলে 
(07081841810) মানবকে এত ছুঃখ দৈন্য ভোগ 
করিতে হইতেছে। আবের্লাড প্রচার করিলেন *বাহি- 
বের কর্খে পাঁপ নাই, ভিতরের অভিসন্ধিতেই আসল 
পাপ। অন্তঃকরণে পাপ না খাকিলে অজ্ঞতা দোষে 
পাপ, অথবা অভ্যাসগত: দোষে পাপ হয় না। খৃষ্টকে 
যাহার মারিয়াছিল, তাহার! জানিয়! শুনিয়। তাহাকে 
মারে নাই, অতএব তাহার! কোনো পাপ-বন্ধ করে নাই।” 
আবেলার্ডের এই মত-_যে পাপকর্্ী পাপী নয়, পাপ- 
চিন্তাপরায়ণই যথার্থ পাপী-_শিক্ষিত সমাজের উপধুক্ধী 
বটে, কিন্তু সাধারণে ইহা সহজে বিকৃত হইয়া কতট। 
ক্ষতি করিতে পারে ত|হা কষ্পন! করা ঘায়। 

ঝুবক আবেলার্ড জটিল গ্রীক্‌ দর্শন শান্তকে অতি 
জরল সহজভাবে মানবের সমক্ষে প্রচার করিযোেন। এত- 
দিন ফাহা লাটিনভাধাবি্‌পঞ্চিদের একচেটিয়া সম্পত্তি 
[ছিল তাহা হঠাৎ সাধারণের মধ্যে আসিয়া পড়াতে তাহা- 


তন্ববোধিনী পত্রিকা 





ঘ ১৮ কল,৩ ভাগ. 
দের জীবনের মধ্যে একট| সাড়া পড়িয়া গেল। ইহাতে: 
তিনি লোক-প্রিয় হইয়া উঠিলেন বটে, কিন্ত ৃষ্ীয পুরো- 
হিত পঞ্ডিতদের বিবচক্ষে পড়িলেন। লোকে বলিত. 
চার্চ এতদিন যেন নির্বাক ছিল, মানবের সহিত কথা, 
বলে নাই, আবেলার্ড যেন প্রথম তাহার যেই অবঞষ্ঠন 
খুলিয়! সহশ্রবৎসরসঞ্চিত নীরব নিপ্পন্দভাব দুর করি- 
বার চেষ্টা করিলেন । 

তিনি প্রচার করিলেন থুষ্ট মানব ছিলেন । বিশ্বাসী 
খৃ্ঠানর! তাহাকে দেবতা বলিয়া মানে) বর্তমান যুগে 
খষ্টকে মানব বণিয়৷ অনেকেই মানিয়! লইতেছে। কিন্তু 
দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমণ্াগে মানবের মন এই প্রকারের 
অধৃ্ীয় উক্তি শুনিতে অভ্যন্ত হয় নাই। তিনি আরও 
বলিলেন মানব যে কৃচ্ছ,সাধনের দ্বার।. আপনার শরীরকে 
ও মানসিক বৃত্তিনিচয়কে অশেষর্ূপে নিগৃহীত করিয়া 
থাকে-_তাহা নিপ্রয়োজন। এই স্বেচ্ছায় মানবের আত্ম 
বলিদান, এই অনশন ব্রতোপবাস, তপন্থীদের এত তপস্চরণ, 
মন্দিরে ঈশ্বরের সম্মুখে এত. অশ্রুবিমোচন, ইহাতে 
কি লাভ হয়। ঈর সহজ-দয়ালু$ তিমি মানবের বাহিক 
বাছলোর প্রতি উদাসীন । এই মত যতই বিকৃত হইয়া 
্রচারিত হউক না কেন তথাপি ইহার মধ্যে বর্তমান যুগের 
ধশ্মাদর্শের বীজ নিহিত ছিল । আবেলার্ড তাহার 
যুগের তুলনায় পাণ্ডিত্যে অসাধারণ ছিলেন, চিন্তার গ্রথর- 
তায় অতুলনীয় ছিলেন। তিনি বধার্থভাবে তবিষ্যৎ 
মহাপুরুষগণের অগ্রদূত । মধ্যঘুগের ধর্ছের মধ্যে যুক্তি" 
জিনিসটার প্রবেশাধিকার ছিল না, বাধ্যতা ও বিশ্বাস 
ছিল সেই কালের ধর্সের মুলমন্ছ। আবৈলার্ড বলিলেন-_ 
“কেবল অন্ধভাবে বিশ্বাস করিবার জন্য চার্জের পপ্ডিত- 
গণের গ্দ্থাদি পঠিত হইবে না, সে গুলিকে যুক্তির ঘারা। 
বিচার করিয়া! পড়িতে হইবে” তিনি আরও বলিয়া- 
ছেন, “সন্দেহের দ্বারা আমরা নুযন্ধানে প্রবৃত্ত হই । 
অনথসন্ধানই আমাদিগকে সত্যলোকে বাইয়া যায়” পৃথি- 
বীতে একদল লোক আছে-__তাহারা অপরকে সমা- 
লোচন করিলে পূর্বে বিন্দুমাত্র মনে করে না, যে, তাঁহা- 
দ্বিগকে সমালোচনা করিবার জন্য অপরেও প্রস্তুত আছে । 


৷ এই শ্রেনীর লোকেরা পরের বিশ্বাসে আখাত দেয় কিন্ত 


স্বীয় বিশ্বাসে কেহ বিন্দু মাত্র আঘাত দিলেই-_ 
'আহত লাঙ্গুল সর্প-শাবকের ন্যায় গর্জন করিয়া! উঠে) 
তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন--“তবে 
তোমরা কেমন করিয়া যাহারা বিশ্বাস করে যে 
কোনো! পুত্তলিকা! এই জগত স্থষ্টি করি়াছে__তাহা- 
দের সেই বিশ্বাসে আঘাত. কর। যখন তোমাদের 
বিশ্বাস সম্বন্ধে কাহাকেও কিছু বলিবার অধিকাঁর দাও 
না, তুদ্ | ফেব গযেন বিখালের উপর হতো 





থষ্িত মাত হম নাই। 
অসত্য প্রাচীন লোঁকদের মধ্যে যে সত্য ধর্ম আছে 


ভীষণ সংঘর্ষ লাগিয়াছিল তাহ! বর্ণন করিবার পুর্বে 
'আবেলার্ডের বিচিত্রময় জীবনের করেকটি ঘটনা উল্লেখ 
করিব। 
্তিহাপিক হ্যালাম বআআবেলার্ড সম্বন্ধে আলোচনা 
সান্গেপে বলিযাছেন_-+09 1501৩ 04:56150'5115 
89 06 91109780101 40109”); সত্যই তার 
জ্বীরনখানি একটি বিরাট বার্থতা। কিন্তু ভবিষাতের 
জনা ভিনি কিছুই রাখিয়া যাঁন নাই একথা অস্বীকার 
করা যায় না। আবোর্ডের দ্বাধীন চিন্তা ও মৌলিকতা 
অরোদশ খৃষ্টাব্দে 11)00109 :4.701095 এর মধ্যে দিয়া 
দেখা দিয়াছিল-_ধর্ম্সংস্কারের যুগে তাহারই মত প্রচারিত 
হইল [07793 48001799 এর স্থান মধাযুগে খুবই 
উচ্চে, তাহার সম্বন্ধে তবিধাতে কিছু আলোচনা করা 
বাইবে। 
আবেলার্ডের যৌরনকাঁল অত্যন্ত উচ্ছঙ্খল। যখন 
তিনি পারী নগরীতে বাদ করিতেছিলেন--তখন 
ফুলবেক্ার) নামক জনক সন্ান্ত ব্যক্তি তাহার এক 
ক্সান্ীয়াকে 'আবেলার্ডের ছাত্রীনূপে প্রদান করেন। 
আবেলার্ড বাল্যকাল হুইতে যৌবনফাঁল পর্যান্ত গভীর 
অধায়নে রত ছিখেন, তিনি কখনো রমণীর স্সেছভালবাসা 
পান নাই। তিনি হিলোইসেকে কঠোর অধ্ায়নে নিমগ্ন 
বাখিতেন ও নি্ঠুরভাবে ব্যবহার করিতেও ভ্রট করি- 
তেন না। কিন্তু হিলোইসে আবেলার্ডকে দেবতার ন্যায় 
ভক্ষি করিতেন। এই ভক্তিমতী সাধবীরমদীর তুলনায় 
দ্াবেলার্ড ক নীচে_-তাহা! হিলোইসের জীবনী আলো- 
চনার স্পই প্রাতীর়মান হয়। আবেলার্ড তাহার পাঁপ- 
বৃদ্ধি চরিতার্থ করিয়া শেষকালে এ হতভাগ্য রমনীকে 
গোপনে বিবাহ করিলেন। লোকে আবেলার্ডের এই 
কীর্তির কথা জানিতে পাঁরিলে বরা তাহাকে ধিকার 
দিতে লাগিল। আবেলার্ড তখন নিরুপায় হইয়া হিলোই- 
'সেকে এক মঠে রাখিয্া আসিলেন। ফুলবেগ়ার উত্তেজিত 





হইতে বিদায় করিয়া দিলেন। আবেলার্ড ছিলোইসেকে 
বিবাহের জন্য অন্থরোধ করেন; কিন্তু তিনি তাহার যে 
উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা চিরদিন বিশুদ্ধ প্রেমের আদশ- 
উক্তি বলিয়া জগতে প্রচারিত হইবে। তিনি বলিমাছিলেন-_. 
“ধিনি জগতের কাজের জন্য আসি়াছেন, তাহাকে আমি 
বাধিয়া রাখিব কেন? সংসারের পুত্র কন্যার জন্দনের 
দ্বারা তাহাকে বিরক্ত করিব কেন? ধাত্রী, পরিচার্লিকা- 
দের গল্পে তার চিস্তার ব্যাথাত স্থজজন করিব কেন?” 
তিনি আবেলার্ডকে মানবের দেহের প্রয়োজনের সকল 


বন্ধন হুইতে বিচ্ছিন্ন করিযা মানসলোকে দেখিতেন । 


তিনি আবেলার্ডকে এক পরে লিখিয়াছেন-_ 

ভগবান জানেন আম তোমার নিকট হইতে আর 
কিছুই চাহি নাই, কেবল তোমায় চাহিযাছিলাম। আমি 
বিবাহ কগিতে ইচ্ছা প্রকাশ করি নাই_বিবাহ-যৌতুকও 
আমি চাহি নাই। আমি আমার ইচ্ছার ভৃখির জন্য 


বা সুখের জন্য কিছুই চাহি নাই। যাহাতে তোমার, 


স্থখ ও প্রীতি জন্মে, তাহাই আমার জীবনের একমাত্র 
সাধ ছিল। এবং যদিও “সহ্ধর্টিণী” এই কথাটি খুবই 
পবিত্র, যদিও ইহার দ্বারা আত্মার বন্ধন দৃঢ় হয়, কিন্ 
আমার কাছে এই বর্তণান সন্বন্ধই মধুর ঝলিরা বোধ হয়। 


আমি ঈশ্বরকে শপথ করিয়। বপিতেছি যে আজ যদি : 


পৃথিবীপতি স্াট আসিয়া আমার পাণিগ্রহণ করিতে 
ইচ্ছা প্রকাশ করেন_-তথাপি সম্াজ্জী অপেক্ষা তোমার 
অবিবাহিতা স্ত্রী এই কথা শুনিতে আমার মধুর লাগে ।” 
কিন্তু আবেলার্ড এই প্রেমের উপধুক্ত ছিলেন নাঁ-তিনি 
তাহার পত্রের বিশ্লেষণ করিয়া একটি একটি করিয়া উত্তর 
দিতেন। -আবেলার্ড হিলোইসেকে লিখিডেল--”1'0 
06 10706 01 010190) ৮0 006 8176 01 0101181” 
অথবা অন)ত্র এইরূপও লিখিত আছে “10118 0১ 
81500710. 0100086 49919000097 00061 00. 
907৪৮৮ কিন্তু হিলিওসি লিখিতেন অন্য ভাব হইতে ) 
সে ভাবের নাম অহেতুকী প্রেম ছাড়া আর কিছু দেওয়া 
সায় না। তিনি লিখিতেন_-41:0 1097 [,011/ 10910 
09৮ 080081500: 00610799800, 700 (0 0৩1 
09000877105 ৪৮798015100 00,100 005 
12807697015 919101--00 4৩190) 171086.৮ 

এ কোন স্বর্গলোক হইতে প্রেমাম্পদকে লেখা তাহা 
আমর! বুঝিতে পারি না। তাহার মনে কামের গন্ধণাত্র 
ছিল না। হিলোইসে সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনা 
করিলে প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িবে । আবেলাডের 
জীবনে প্রচণ্ড আঘাত পড়িল। এই সময়ে তিনি বিশ্বাসী 
খৃষ্টান্‌ সমাজের মুখপাত্র সাধু, বার্নাডের সহিত বাক্ষুদ্ধ 








ক্ষরিতে ছিলেন। কিন্তু তিমি নিজের মৃত্যু নিজে 






ডাকিয়া আনিলেন। খারী হইতে বিতাড়িত হই 
তিনি নানা স্থানে ঘুরিতে লাগিলেন । . 

ইতি মধ বিশ্বাসী খৃ্ানদের সহিত ভীহার, বিষা- 
দের কথাটা! বর্ণনা করিতেছি। তিনি যে প্রকারের 
পমাজনীতি ও ধর্মীনীতির অবমাননা করিয়া সকল 
বাঁধ ভাঙ্গিতে আ'রম্ত করিয়াছিলেন তাহা বিশ্বাসী 
ুষ্ানদের পক্ষে বিশেষ আশঙ্কার কারণ হইগ্া উঠিয়া" 


ছিল। শাহকে প্রাতিরোধ, করিবার প্রয়োজন ছিল, | 


কারণ যে ঘুগে ধর্মজীবন গড়ে নাই, গে যুগে আঘাত সহ্য 
হইবে কেন? খুষ্টায় সমাজকে এই প্রচণ্ড আঘাত 
হইতে রক্ষা করিতে, সাধু বার্নাড অবতীর্ণ হইলেন । 
সাধু বার্নাডের জীবনী আলোচনা করিলে প্রত্যেকেই 
(বিশেষভাবে: উপরূত, হইবেন) বাছুল্যভয়ে এখানে 
তাহা উল্লেপ করিলাম না.।. মৌভাগোর বিষয় সেই 


নুশংসধুগে এবেপার্ডরে, অগ্পিতে দঞ্জ করিয়া! হত্যাকর! 


হয় নাই।.. চার্চ এরলিতে লাগিলেন যে তাহাদের মত 


, শা লইয়াআবেলার্ড তাহার মত গ্রজ্জাগণসমক্ষে প্রচার 


করিয়া -অগরামী : হইয়াছেন। নানা স্থানে খুরিয়া 
“তিনি ডেনিম়ের মঠে আপিলেন। -ডেনিল-মঠ পাদীর 
সঙ্পিকটেই। সাধু ডেনি ফ্রান্সের আদিগুরু। তাহাকে 


সকণে দেবতার মত শ্রদ্ধা করিত। তীহাঁর মঠ ফরাসী 


দেশ বিএ্ত-তাহাদের যুদধধবনি ছিল [1071)01৩ 3. 
1979৪ সেই সাধুর মঠে তিনি আশ্রয় গ্রহণ করিয়া 
তাহারই উপর সন্দেহ প্রফাশ করিলেন। তিনি ডেনি- 
মের ফরাসীদেশে আম] সম্গ্ধে প্রশ্ন তুলিয়া সন্দেহ 


»শ্রকাশ করিলেন : ইহাতে 'মঠবানীর! অত্যন্ত বিরক্ত 


হইয়া. তাহাকে মেইখান হইতেও বিদাঁন করিয়া দিল। 
এই প্রকারে বিভাড়িত,.হইয়া তিনি ভাঁবিলেন এইবার 
শান্তিতে জীবনের বাঁক্ষি কয়টা দিন কাটাইবেন॥. তাহাই 
লংকল্প করিয়! পারীর বাহিরে এক প্রাস্তরের মাঝে তিনি 
বাস করিতে লাগিলেন। পেই স্থানের নাম রাখিলেন 
3১04016ত বা 00009727 বা! শাস্তিআবাস। কিন্ত 
জানপিপাস্থ €লাকেরা তাঁহাকে ছাড়িল না। দেখিতে 
দেখিতে যুরোপের নানা স্থান হইতে শিক্ষার্থীরা আসিয়া 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ. নিষ্মাণ কিয়া সেখানে বাসু, রুরিতে 
লাগিল। দেখিতে দেখিতে সেই প্রান্তর একটি জনপদ হইয়া 


: উঠিল, নির্জন স্থান সগন'হইল, নীরব প্রান্তর পাঠার্থা- 











দের পাঠালোচনার তর্কাবিতর্কে সুখরিত, হইয়। উঠিল। 
ক্ছু কাল সেখানে কাটিল । কিন্ত শাস্তিস্থখ তাঁর ভাগে 
নাই--মিথ্যা অসতাকে চোখ কাঁশ বুজি সঙ্য করার 
ক্ষমতা তার ছিল না। বার্নাড তাহার সর্ধনাশ সাধন 
করিতে কৃতগংকল্প হইলেন । ধর্শসমাঁট পোপ ৩য় ইনো-. 
সেন্ট সাধু ার্নাডের আরীড়নক ছিলেন। ফুরোপের সকল 
নরপতি এই সাধুর ঈঙ্গিতে উঠ্িতিন বসিতেন এমনি 
জার বল ছিল। বার্মাডের গ্রতাগে তাহাকে 1727801989 
হইতে উঠিতে হইল-_বিদ্যালয় ভুপিতে হইল আবার 
তিনি শাত্তিহীন- বিশ্রামবিহ্ীন ভ্রবণে বাহির হইলেন । 
তথাপি: তাহার মনের মধো ইচ্ছা হইলে “য, তার যে 
প্রতিদবন্দী তাহাকে মুহূর্তের জনা বিরাম লাভ করিতে 
দিতেছেন না তাকে একবার সম্মুখ বাক্‌-সমরে আহ্বান 
করিবেন । ব্রেশিয়াবাঁদী আগল্ডি সাধু বার্গাডকে ঝাক্‌ 
যুদ্ধে আহ্বান করিবার জন্য উৎসাহিত করিলেন । 5875 
এর মহাম্ভায় ফরাসীরাপ, কাউ, বিশপ এরভৃতিদের 
সমক্ষে এই 'বাগ্যু্ধ হইবে ঠিক হইল। বাঁ্দাড তাহার 
পাঙ্ডিতোর অভাবের জন্য এইরূপ তর্কমুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হইতে যথেষ্ট ইচ্ছুক. ছিলেন না) আবেলার্ড উপস্থিত 
হইলেন বটে, কিন্ত সেই উত্তেঞিত বিশ্বাণী লোকদের 
লমক্ষে তিনি কিংকর্তবাবিমূঢ হইয়া গড়িবোন ও অবশেষে 
ধর্মসমাটু ইনোসেন্টের নিকট আত্ম নিবেদন করিলেন। 
ইনোদেন্ট আবেলার্ডকে বিষনয়নে দেখিতেন, কাজে 
কাজেই এই স্থযোগকে তিনি হাতছাড়া করিলেন না। 
তিনি আবেলার্ডকে কারারুদ্ধ করিবার আদেশ দিলেন ॥ 
আবেলার্ড এই সংবাদ পাইয়া পুনরায় পলায়ন করিলেন | 
ও অবশেষে রুগ্ন শরীরে ভর স্বাস্থ, 0100র মঠে ] 
আসিয়! উপস্থিত হইলেন। কলির মঠাধাক্ষ অদ্ভুত 
সাহস দেখাইয়া এই হতভাগ্য বখাসবহীন তার্কিককে 
স্থান. দিলেন। পিতার না! তাহার হনব লইতেন-_ 
সেবাশুস্রযা তাহার সাধ্যমত করিতেন। তারপর সেই- 
খানে ছুই বংসর বাস করিয়া এই মহাম্মা ১১৪২ খৃষ্টান 
২১শে এপ্রিল প্রাণত্যাগ করেন । এইব্ধপে মধ্যযুগের 
দশনশাস্্ের পুনরুজ্জীবক, স্থাবীনতার মনতাভা যু্ি- 
মার্গের পথগরদর্শক ত্রিত্বাদের বিরোধী -_ৃষ্টের মানবন্ধ 
প্রতিপন্নকারী এক মহাপ্রাণের জীবলীলা! শেৰ হইল । 
তাহাকে বর্তমান যুগের প্রথম দার্শনিক দেকার্ডের পিতা 
ব্ঝা হয়। 


রপ্রতাতকুমার মুখোপাধ/ার । 


মরন এ 





নর কিছুনা, কিছু নাই, তরু সব আছে-_.. . 
্‌ এ.কোন অপূর্ধ লীলা, প্রভু হে তোমার ? 





৯৪ না নে নীহারিকা পথ কযা _কোনুভ্রান্ত আশে? মোহমন্ত্ কবিতায়. 
শুক হদে জাগিয়াছে কুমুদ কহলার ! কাপে ছিন্নতনত্ী বীণা, স্ৃতির বিভ্রম ! 
শীর্ণ শাখা অন্তরালে বাঁধিল কুলার 
পারাবত, অবিরাম মুগ্ধ অভিনয়, মরীচিকা চক্ষে এ যে সলিল সম্ভার, 
কৌদ্রতপ্ত জনহীন,মধ্যা্ত বেলায় মেরুবক্ষে বসন্তের অনন্ত সার ! 
স্রান্ত কৃজনে গৃহ কলশময়! নী ২৩/১১/৯২ পীপ্রিযন্বদ! দেবী 1 
পরলোকগত বিনয়েন্্রনাথ সেন। এ 


. গত ১২ই এপ্রিল শনিবার অধ্যাপক বিনয়েজনাথ 
সেন ইহলোক পরিত্যাগ করির| গিয়াছেন। স্থুদীর্ঘকাল 
খরিয়। তিনি রোগ যন্ত্রণা ভোগ্র“করিতেছিলেন- 
জানিতেন যে তাহার মৃত্যু চিক, কিন্তু তিনি ধৈর্যের 
সঙ্গে ভগবানের উপর নির্ভর রাখিয়। মৃত্্যর প্রতীক্ষায় 
ছিলেন। রোগশয্যায় ধাহার৷ তাহার সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়াছিলেন, এমন ত-একজনের মুখে শুনিয়াছি যে 
[তিনি সর্বদাই যেন ভগবানের সাঁশলিধ্য আবেগের সহিত 
অনুভব করিতেন, তাই রোগের তীব্র জালা তাহার 
চিত্তকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। যে যন্ত্রণায় অন্য 
োকে অসহা হইয়া ছটফট করিত ও চিৎকার করিত, 
(ভিনি নীরবে আসের পর মাঁস.সেই ভীষণ-যন্ত্রা বহন করি- 
ঝাছিলেন, চিকিৎসকদিগের নিকটেও তাহা! ব্যক্ত করেন 
নাই । মনে হয় যেন, তাহার জীবনের মূল উত্মটি রোগ- 
'্্রণার কঠিন আঘাতে উচ্ছুসিত হইয়া মৃত্যুর পুর্ব্দে সক- 
লের কাছে প্রকাশিত হইয়াছিল । তাহার আত্মার অনান্বত 
রতি সেই সময়ে সকলের গৃষির সুখে উনঘাটিত হইয়াছে 
সাধারণের নিকট বিনয়েজ বাবু তাহার পাঁঙিত্য, 
বিনয়, জনহিতৈধা চরিত্রমাধুধ্য ও বক্তৃতাশক্তির জন্য 
খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন | কিন্ধ যে বুস্তাটকে আশ্র 
করিয়া এই সরুল দলগুলি একে একে তাহার জীবনের 
মধ্যে মেলিয়াছিল ও মৌরভ বিস্তার করিয়াছিল তাহ! 
বোধ হয় চিরদিনই লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া গিয়াছে। 
কিন্তু হায় 'আমর! যে দলকেই দেখিতে পাই? মানুষের 
জীরনের যে গভীর গোপন অন্তরলোকে সকল বিচ্ছি্ 
দল সমপূর্ণ-ন্দর ফুলের যত ছুটিয়! উঠে, তাহার সংবাদ 
কিআমনা রাখি! বাহির হইতে বিনয়েন্্ বাবুকে যাহা 
জানা গিয়াছিল তাহা! ছিন্নদলেরই মত বিক্ষিপ্ত ও খণ্ড 
পরিচয়, ঙাহার সেই অন্তরের মানুষটি অল্পলোকের 
. কাছেই আপনার পূর্ণ পরিচয় রাখিয়া গিয়াছে। 


কারণ, অস্তরের মধো মাুষ ফে সম্পূর্ণতার আনন্দকে, 
বহন করে, বাহিরের সকল কাঁজে কর্দে তাঁহাকে পরি- 


'তিনি । ্ফুটরূপে প্রকাশ কর! নিতান্ত সহজ ব্যাপার নয় । তাহার 


জন্য দীর্ঘকাল সাধনা লাগে এবং বৌধ হয় বয়সের একটা 
পরিণতিরও অপেক্ষা থাকে । শুনা যায় যে তিনি রোগা+ 
কান্ত হইবার পূর্বে ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিরার সংকল্প! 
করিতেছিলেন কি উপায়ে স্ত্রীশিক্ষার এনপ্রণালী 
উদ্ভাবিত হইতে পারে, আঁমাদের যুবকগণকেও কেমন 
করিয়া দেশের প্রকৃত সেবক করিয়া তোলা রা়/--ইহা 
তিনি ভারতবর্ষের নানাস্থানের কার্য প্যযালোচন করি! 
স্থির করিবেন এইরূপ একট! উদ্দেশ্য তাহার মনকে দোল! 
দিতেছিল। - দীর্ঘকাল ধরিয়া! তিনি ছাত্রদের মধ্যে ও 
্রাঙ্মমমাজের নানা অনুষ্ঠানে কর্ণ করিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় 





করিয়াছিলেন। যখন তাহার শক্তি পরিণত হইছে, 
সম্প্রদায়ের লোকের ও দেশের লোকের শ্রদ্ধা ৪ নির্ভর 
তিনি অর্জন করিয়াছেন, এবং বৃহত্তর উদারতর ভাবে 
কশ্মায়োজন ফণদিবার জন্য তাহার চিত্ত ব্যাকুল হইয়াছে 
ঠিক সেই সমর়টিতে তাহাকে কালরোগে আক্রমণ 
করিল এবং হার এ জীবনের সকল সংকল ও অভি- 
প্রার়কে বিনষ্ট করিগা দিল। তীহার জীবনের যে একটি 
বৃহৎ ও সার্থক পরিণাম তাহার বন্ধুগণ আশা করিতে- 
ছিলেন, তাহা “অকালে ব্যহত হুইয়! তাহার জীবনের 
যথার্থ সত্যটিকে এদেশের সকলের কাছে দিবাঁলোকবৎ 
প্রত্যক্ষ ও সমুজ্জ্ল করিবার অবকাশ পাইল না। তিনি 
উত্তম পঞ্ডিত, অধ্যাপক, বক্তা, ছাত্রহিতৈবী ও ত্রাঙ্ম- 
সমাজবিশেষের সেবক-_এই সকল পরিচয়ই টুকর! টুকরা 
পরিচ্র_কোন মানুষকেই এমন টুকরা করিগ্সা দেখিতে 
আমার মন সরে না__কিন্তু তিনি যে সহা্রাণ ছিলেন, 
তাহার বিচিত্র সদ্‌গুণরাশির যে একট অপূর্ব সাগরাসা, 





ভগবডক্ির ছারা তাহার মধ্যে বাধিযা যাইতেছিল, কৈ 


ঞ 


সাহার সেই আসল পূর্ণ াঁগ্যটি এই টুকরা মানুষগ্ুলির 
মধ্যে কৈ? শুধু ছাত দেখা পা দেখা, চক্ষু কর্ণ নাসিকা 
দেখ। অথচ সমগ্র শরীরটিকে ন! দেখা যেমন, শুধু পণ্ডিত, 
অধ্যাপক, বক্তা, মধুর ও পবিত্রস্থভাব ব্যক্তি বলিয়া 
কোন মান্্যকে দেখাও তেমনি, তাহাতে সমগ্র মানুষটিকে 
দেখা যায় না। 

বিনয়েক্্র বাবু নববিধান ব্রাঙ্মদমাজের লোক ছিলেন; 
কিন্ধু নববিধানকে যাঁছার! ভক্ত কেশবচক্দেরাই বিশেষ 
[বিধান বলিয়। মনে করেন, তিনি কখনই তাহাদের দল- 
ভুক্ত ছিলেন না। 'গাচ্য ও প্রতীচোর মিলনই এ যুগের 
[বিশেষ বিধান $ ভক্ত কেশবের জীবনে ও বাণীতে দেই 
পরমবিধাঁনের বার্থ ঘোষিত হইয়াছিল। অবশ্য কেহ 
কেছ মনে করেন এই বার্ডাকে তিনিই প্রথম উপস্থিত 
করেন, কিনব! ইছার সত্যতাকে নিজ, জীবনে যেরূপ 
গন্ধীরভাঁবে তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন এমন অপর 
কেহ করেন নাই । এ সম্বন্ধে মতভেদ থাকিতে পারে, 
কিন্ত আমি জানি যে সাহিত্যে, শিল্পে যে কোন অনুষ্ঠানে 
যেকোন লোকের দ্বার! এই পূর্ববপস্চিমের মিলন বার্তা 
এচারিত হউক, কেপবচঞ্জের যথার্থ অন্ুগামীগণ তাহাকে 
গরম আদরের সঙ্গে গ্রহণ করিগা থাকেন। ছারা 
জানেন যে সেই বাকি দ্বারা নববিধানের কার্ধাই অগ্রসর 
হইতেছে, সুতরাঁং তিনি তীহাদেরি বদ্ধুও সহায় । আমি 
ইহা সুনিশ্চিতরূপে জনি বলিয়াই যথার্থ বিধানবাদীকে 
অন্থীকার করিতে পারি না। এযে ভগবানের বিধান, 
এ যুগে ঃতিনি ঘে পুর্বপশ্চিমকে উদ্ধাহবন্ধনে বাধিবেন 
বলিয়া নানাদিক হইতেই নান! আয়োজন করিতেছেন । 
গুধু কেশবচজ্জ কেন, তীহার পূর্বগামী রামমোহন ইহারি 
বার্তা বহন করিয়া আনিয়াঁছিলেন এবং কেশবচন্দ্রের 
পরেও এদেশের বছ মনীষী এই বার্থাই 'প্রচার;করিতে- 
ছেল, এই বাণীকেই নিজ নিজ জীবনে যুর্তিমান্‌ করিতে- 
ছেন। এ যুগে এই বজ্ঞানুষ্ঠানফেই সফল করিবার জন্য 
খ্রাগপণে লাগিয়াছেন। বিনয়েজলাথ সেন ইহাঁদের 
মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া! আমি মনে 
করি। 

বিলাত হইতে ১৯৯৫ থৃষ্টান্ধে এখানকার বন্ধুমণ্ডপীকে 
[তিনি যে অভিনন্দন প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি 
[লিখিয়াছিলেন “আমার এই তীর্ঘযাত্রীর ধাহার! আমাকে 
জআশীর্ববাদ করিয়াছিলেন, €সই স্কল প্রিয়বন্ধুকে আঁমি 
আমার এ্রীতিসম্ভাবণ জানাইতেছি। হারা কোন 
'এক বিশেষ সম্জাদায়ের, বিশেষ দলের, বা দেশের বিশেষ 
কান অংশের লোক নহেন, তাহাদের মধো হিন্দু- 
মার নিষ্ঠাবান বাক্তি সকল রহিয়াছেন, খুষ্টান মা- 
রর বাকি সকল রহিয়াছেন, আমার সহযোগী এদেশীয় 
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ও ইউরোপীর অধ্যাপকগণ আছেন, আমার প্রিক্নতম 
ছাত্রগণ আছেন-_-ত্রাঙ্গসমাজের সকল শাখার লোক 
আছেন, এবং যে শাখাপথাঞ্জে বালবৃদ্ধ. সকলের সঙ্গে 
আমি ভগবানের উপাসন। কনিগ়াতি তাঁভারাও আছেন ।” 
এই অন্থ্বাদিত পত্রাংশ হইতেই তাহার চিত্তের গা 
পরিচয় পাঁওয়া যাইবে | 

কেহ কেহ অনে করেন যে, পুর্বব পশ্চিমের রে 
সাখনের কথা ধাহারা বলেন, তাহার! প্্বদেশের ধর্ম 
সাধনার বিশেষত্ব ও গভীরতার কথ! বুঝি সম্যক অবগত 
নহেন। কিন্তু একথা মনে কর! ঠিক নহে ॥. মিলন 
সাধন মানে তো৷ কোন এক পক্ষের বিশেষন্বকে বা ॥মহি- 
মাকে খর্ব করা নর।_পরম্পরকে ঠিকমত চেনা ও 
চিনিয়া পরস্পরের কাছে প্রেমে আত্মসমর্পণ করিয়া 
সার্থক হওয়া। আজ হোক্‌, কিম্বা] শত বৎসর পরে 
ছোক্‌-_-এই পরিচয় একদিন পাকা করিতেই হইবে» 
বিবাহ্মাল্য লইয়া একদিন উভয়গক্ষকে মুখামুখী বমসিতেই 
হইবে এবং সম্মিলিত হইয়া! জগতে পরিপূর্ণ মঙগগকে 
জন্মদান করিতেই হইবে॥ এ স্বপ্ন ধাহারা চিরজীবনের 
জ্ঞানের, প্রেমের ও কর্থের সাধনার ভিতর হইতে দেখি- 
য়াছেন, তাহাদিগকে কা্নিক ও ভাবুক বিয়া উড়ান, 
ইয়া দিলে চলিবে না_কারণ আত যাহা স্বপ্ন কাল 
তাহাই সত্য, আদ যাহ। ভারুকেরে ধ্যান দৃষ্টির মধ্যে 
রহিয়াছে কাল তাহাই কর্মীর কর্ধচেষ্টার মধ্যে যাফল 
হইয়া। উঠিবে । প্র ন্‌ 

বিনয়েন্্রনাথ সেনের বব বিশেষস্ধ কোথার, 
এই প্রশ্নই আমি নিজেকে সর্বাগ্রে জিজ্ঞাসা করিয়াছি ॥ 
আমি বলিয়াছি তিনি পঞ্ডিত ছিলেন, উত্তম অধ্যাপক 
বা বক্তা ছিলেন, ইহাতেই তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় নাই । 
কিন্তু তিনি এই মছাভাবের ভাবুক, এই মহা' স্বপ্রের 
অষ্টা ছিলেন, তিনি এই মহাবাণীর উগগাত| ছিলেন ॥ 
তাহার এই স্বরূপ জানিরা তাহার সকল রচনা পাঠ 
করিলে তবেই তাহার অগাধ পা্ডিত্যের পরিমাপ হইবে 
ছাত্রদের জন্য তিনি কেন প্রাণান্ত: পরিশ্রম. করিতেন-.. 
তাহাদের কোন্ভাবে কোন্‌ রসে মাতাইয়া; তুলিতে 
চাহিতেন-_তাহা বুঝ! যাইবে, তাঁহার বক্তৃতাশক্ষির 
যেটি প্রাণ_এই ভবিধ্য্টি বা %191৩-_তাহা ধর! 
পড়িবে । 

হার এক ইজ বলার কি এখানে আবাদ 
করিয়া দিই £--“মতবাদের দিক দিয়া, তন্বের দিক্‌ গিগনা 
সাধনার দিক্‌ দিয়া, সকল দিক্‌ দিয়া বর্তমান উদার ধর্শোর 
সম্ুখে এই সমসা' উপস্থিত হইয়াছে যে. পূর্বদেশকে 
পশ্চিমকে ভাল করিয়া জানিতে ও বুঝিতে হইবে এবং 
পশ্চিমদেশকেও পূর্বকে ভাল করিয়া জানিতে ও বুঝিতে 





























হইবে । প্রাচা পৰি ধর্মগ্রন্থ সকল (10৩ 3৬০৩৫ 
8901501928৩) যাহা অনুদিত হইতেছে, তাহারা 
পূর্বদেশকে একটুখানি ছু'ইবার মত জুযোগ দান করে 
মাত্র । অবশ তাহার সার্থকতা কম এ কথা বলি না। তা 
ছাড়া তাহারা বহু প্রাচীনকালের দ্বারা নিশ্বসিত একটি 
বিরাট প্রাণের স্পর্শ দেয়। এখন প্রাচী”র জীবিত বাক্তিগণ 
এবং প্রভীচি'র জীবিত ব্যক্িগণ পরস্পরকে 'পবিক্র* 
বলিয়া স্বীকার করিবেন এবং পরস্পরের সঙ্গে মিলিত 
,--এই একটি অপেক্ষা আছে। 

ক 
পুর্ব এবং গশ্চিম কি কখনই পরস্পরকে বুঝিতে পাপসিবে 
না? * * চিন্তা, জীবন এবং চরিজ্রধলের মহোচ্চ 
পুণ্যপিখরে আরোহুণ না করা পর্যাস্ত এই বোধ পূর্ণ ভইবে 
না। কিন্তু সে আরোহণ কি সহজে ঘটবে, নানা খাত- 
গ্রতিঘাত নান! বিরোধ ভিগ্ন তাহা কি সম্ভব হইবে? 
ভারতবর্ষ যে আত্মার সাধনার কথা বলে, দীর্ঘকাল 
কঠিন সংগ্রামের পর ভারতবর্ষের কোটা কোটী জনগণ 
েই আত্মাকে জানিবে। তখনি কিসেক জন্য বাঁচা 
দরকার, কিসের জনা মৃত্যুর প্রয়োজন তাহা সে বুঝিবে। 
প্রতাক্ষ সাহাধা এবং প্রত্যক্ষ বিরোধের দ্বারাও এই 
বোঁধনে অন্য জাতি তাহার সহানতা করিবে । আত্মা 
যে ব্যক্তিগত মাত্র নপগ), সমষ্টিগত) সকল মানুষের যে 
লমষ্টিভাবে এক মহা পরিণাম আছে; পশ্চিমদেশের 
এই আহিডিয়ার জন্য পশ্চিমর কাছে পূর্বদেশ কৃতজ্ঞতা 
 জাঁপন করুক । এই ভাবটি ধাহাতে আরও বিকাশ লাভ 
করে, তঙ্জন্য 'কি পশ্চিম পূর্বদেশকে সাহাধা করিৰে 
না? * * তেমনি পূর্বাদেশ কি গশ্চিমকে বলিবে 
না-ভগবানকে ভক্তি করিয়া যে পরমাশস্তি তাহাই 
লাভ করিবার জন্য জীবনযাত্রায় প্রন্্ত হও! বাস্তবিক 
উভয়ের পক্ষেই এই কথাই সত্য যে, যতক্ষণ পর্যন্ত উরে 
মিলিত হইয়া! করজোড়ে প্রীনভগবাঁনকে এই প্রার্থনা নিবে- 


অধ্যাপক ভাসোয়ানী লিখিয়াছেন যে বিলয়েজ্জ বাবুর 
বিক্ষিপ্ত রচন| ও উপদেশ গ্রস্থাকারে প্রকাশিত 
॥ তিনি এইরূপ আশা করেন। তাহা হইলে নিশ্চ- 
(সই সমন্ত মানুষটির আসল স্থরূপটি দেখিতে পাওয়া 
॥ - “অস্তরতর ধর" তাহার আদর্শ ছিল, যে অন্তর- 





তর ধর ব্যষ্টিকে এবং ষমষ্টিকে মিলিত করে, ধ্যানকে 
এবং কর্মনকে সঙ্গত করে, তক্তিকে এবং চাররিত্রশক্িকে 
করে: ঈশ্বরের মধ্যে সমস্তকে দেখা, পূর্বদেশের 
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সাধনার বিশেষত্ব, এবং সমস্তের মধ্যে জগতের মধ্যে 
ঈথরকে স্বীকার করিবার প্রপ্ধাদ, পশ্চিমদেশের সাধনার 
বিশেষত্ব _এই উভয় সাধনা মিলিক! যে গভীরতর আস্তর- 
তর ধর্মকে সৃষ্টি করিয়াছে বিলয়েন্জনাথ মেই ধর্েরই 
সাধক ও প্রচারক ছিলেন। এবং সেই সাধন! উদবাগন 
করিলেই যে পুর্ববপশ্চিমের মিলনকে অগ্রসর করিয়া 
দেওয়া হয়, ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন। 

১৯০৫ খুষ্টা্দে জেনিভায় আহৃত উদার ধর্মমতাবলম্ষি- 
গণের মহাঁসভার বিনয়েজ্রনাথ নিমন্ত্রিত হইয়া! যান এবং 
ইউরোপ ও আমেরিকা পনিত্রমণ করিয়া আমেন। 
ইউরোপ ও. আমেরিকার সর্ধত্রই ঠাহার আলাপ ও 
বক্তৃতা যে সমাদর লাভ করিয়াছিল, তাহার কারণ তিনি 
নি পীবনে সেই মহাবিধানের সাক্ষা বহন করি॥|ছিলেন, 
ঘাহা সর্ধোচ্চ সত্যকে সর্ধত সর্ধদেশে গ্ত্যক্গ করিবার 
বিধান। ঘিনিই তীহার সহিত পরিচিত হইয়াছেন, 
তিনিই তাহার গভীর, ধর্মবিশবাসে ও মহৎ ভাবুকতা্ধ 
মুগ্ধ হইয়াছিলেন। 
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পর্য্যন্ত না জগনলাভ কর, মে পর্য্যন্ত গরম ছুঃখকে বছন করা, 
অনন্ত জীবনের জন্য এাণ বিণর্জান কর1,-ইহাতেই তে। 
মনুমতত্বের গৌরব। কে জানিত, বিনয়েজ্নাথের এই 
কথ! তহারি সম্বন্ধে এমন আঁচরযযব্ূপে খাটবে ! তাহাকে 
তে৷ অসহা রোগবস্ত্রণ৷ ভোগ করিতে হইল, কিন্ত তিনি পরাস্ত 
তো হইলেন না! কি নীরব আত্মনিবেদনের দ্বার। তিনি 
সকল দাহকে শান্ত করিলেন, সকল বিধকে অমুতে পরি- 
গত করির। দিলেন! মৃু/কে মাতৃহস্তের আশীর্বাদের 
মত গ্রহণ করিলেন! এই যে জীবন্ত বিশাঁগ, এই যে 
সত্যনির্ভরশীগতা, ইহাতেই তাহার সকল ভাবুকতা৷ জোর 
পাইয়াছে, সত্যের উপর ভর পাইয়াছে। শুন্যে হাওয়া 
হইয়। উড়িয়া যাঁর নাই । এমন মানবের মুত্যুকে একদিক 
দিপা সমগ্র তরাঙ্গাসমাজের এবং দেশের ক্ষতি বলিতেই 
হইবে, অন্যদিকে এই মৃ্ার দ্বারা তাহার যে বৃহৎ পরিচয়. 
পাঁওয়! গেল, তাহা সকলেরই লাভের বিষয় হইল, সক- 
লের স্মৃতির সামগ্রী হইয়া! রহিল । তিনি সম্্রদায়বিশেষে 
থাকিয়া! যেমন ..সাম্প্রনায়িক সংকীর্ণত|র, মধ্যে বন্ধ হন 
নাই, তাহার পণ্িচয় আমরা পুনঃপুনং পাইয়াছি_-সেই- 
রূপ আমাদেরও সকলেরি সময় আসিয়াছে যখন সকলের 
সতাকে আনর! অনায়াসে গ্রহণ করিব,-_সকল সম্গরনায়ের, 
সকল দেশের এবং সর্ধ্ব মানবের । এ কথা৷ আমি এক- 
বারও বলিতেছি না যে বিনয়েস্্রনাঁথ যে সম্প্রদায়্থক্ত 
ছিলেন, সেখানকার কোন সংস্কার তাহার মধ্যে ছিল 
না-কিন্ত তেমন করিয়া, মানুরকে নশানায়কে, কোল 








পাপা শী 
দেশকে কোন অ্ঠানকে দেখিলে চলিবে ন!। সর্বত্রই | মিলের সংখ্যাই অধিক। দেখিব পরম্পরকে শ্রদ্ধা দান! 


বিছু না কিছু করট আছেই, কোথাও না কোথাও অমিল 
হইবেই--তথাপি যদি পূর্ণ শ্রদ্ধা লইয়। যাই তবে দেখিব 
ফে ক্রুটি ও অমিলের সংখ্যাই অধিক নয়, সদ্‌গুণের ও 


করিতে অগ্রসর হইলেই বাঁধাগুলি আপনিই সরিয়া যাইতে 
থাকে। সর্ব সত্যেরই জয় হৌক্‌, সম্তাদায়ের নয়! 
গন 


৮ 


বিশ্বসংবাদ। 


জাতি-সংবাত। 


আমর! এই সংখ্যায় অন্যত্র -“জাতি-সংঘাত” নামক 
রবীন্মনাথের ইংরাজী বক্তৃতার অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছি। 

আমেরিকান কোঁন কাগজে দেখিতেছিলাম যে এই 
জাতি সংঘাতের প্রশ্নটিকে এখনকার কালের সর্বাপেক্ষা 
গুরুতর ও কঠিন প্রশ্ন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে__ইহা 
সকল সভ্যঙ্গৎকে ব্যাগ্ত করিয়া আছে এবং ক্রমশই 
ইহার প্রসার অধিকতর হইতেছে । 

আমেরিকাকে আগ্রকাল নানা সম্ধর জাতির ঘনিষ্ 
সম্পর্কে আগিতে হইতেছে, তাহারা অনেকেই রাঁজটনতিক 
স্বাধীনতায় ও অন্যান্য নান! বিষয়ে নিজ গৌরবে গ্রতি- 
টিত রহিয়াছে । স্তর এখন আর এটা একট। ঘরাও 
ব্যাপার নয়_-শ্েতীক্গগণ : জম্বহলতার (ভোট ) দারা 
যাহ। স্থির করিবেন তাহাই হইবে, এ কথা বলা যায় নাঁ। 

যে সকল প্রদেশ যন্বন্ধেরিশেষ করিয়! ভাব! প্রায়ো- 
জন সেখানকার অধিবাসীরা সধিকাংশই পীতাঙ্গ এশিয়া- 
বাসী, রষণাঙ নিখ্রো। রেড ইগ্ডিয়ান এবং এই সকল 
ভিন্ন ভিন্ন জাতিগণের সৃহিত শ্বেতাঙ্গদিগের মিশ্রণে উৎপন্ন 
অঞ্ধর জাঠিগণ । মিশ্রিত জাতির সংখ্যার অন্ুপাতের 
সহিত লেই মেই শ্রদেশীয় শেতাঙ্গের বর্ণ-বিদ্বেষের একটা 
সন্বন্ধ আছে । যেখানে শ্বেতাঙ্গের৷ অবাধে বিভিন্ন বর্ণের 
সহিত মিশ্রিত হইয়াছে সেখানে বর্ণ-বিরোধ তেমন তীব্র 
নহে 

এশিয়ার অধিকাংশ অধিবাসী পীতাঙ্গ। সেখানে 
শ্বেতাঙ্গদের নংখা! অল্প. এবং তাহাদের সহিত পীতাঙ্গ- 
গণের অই মিশ্রণ ঘটছে, পর্ভুগিজরা তাহাদের 
এশিয়াবাণী গ্রজাগণের সহিত এমন অবাধে মিশিয়া গেছে 
যে তাহাদের মধ্যে কোন ভেদ-রেখ| আর নাই। ফিলি- 
পিনদের সহিত স্পেণীয়দের যথেষ্ট রক্রসন্সিশ্রণ হইয়া ছে,.. 
তবে, পর্তগি্দের মত নহে) কিন্ত আমেরিকান, 
ইংরাজ, বাসী, ডচ প্রস্ুতি জাতিগণ ধিজিত-জাঁতিদের 
সহি$ যথে দুরত্ব রক্ষা করিয়/ চলিতেছে । “এই দুর 
ক্রমেই বাড়িয়া গিয়। পরম্পরের প্রতি বিদবোষকে 
সুতীব্র করিয়া তুধিতেছে ॥ 

.... চীনের আধুনিক যুদ্ধ-্রণালী এহণ। 

চীনবাসীর! একাধকবার শ্বেতাঙ্গদের নিকট লাঞ্ছিত 








ও পরাভূত হইয়! এবং আপনাদের অতি পুরাতন যুদ্ধ- 
প্রণালী অন্থসরণে আপনাদের মধ্যে: সুশৃঙ্খল সংরক্ষণে 
অকুতকাধ্য হইয়। অবশেষে জাপানের পথ অবলম্বন করাই 
ধর্বতোতাবে যুক্তিযুক্ত মনে করিতেছে । ॥ 
দেখা যায়, যে সকল গ্রাদেশে সমজাতীয় লোঁকর 
বাস নাই, সেখানেই শেতান্গ জ্জাতিরা উপনিবেশ স্থাপন, 
করিয়াছে। সেই সকল স্থানে শ্বেতাঙ্গ পুরুষেরাই সর্বময় 
কর্ধা-সকল বিধির প্রবর্তক। এতদিন তাহাদিগকে 
প্রবল পক্ষ জানিয়। দেশীয় ঝোকেরা সমস্ত সহ্য করিয়াছে_- 
কিন্ধু বর্তমানে সর্বত্রই তাহাদ্দের বিরুদ্ধে জাগরণের ভাব 
দেখা যাইতেছে । এই সকল প্রদেশে যাহারা শিক্ষিত- 
লোক তাহার! জাপানের পথ গ্রহণ করিতে চার) কিন্ত 
তাহার! জানে যে জনসাধারণের মধে। পিগ্ণর আরও 
বিস্তার ন! ঘটলে তাহাদের আশা! সুফুণ হইবে, না। 
নিরক্ষর জনগণ কেবল জানে যে শ্বেতাজের! পীতা্গ- 
দিগের নিকটে পরাজয় লাভ ককরিগাছে। ক্থৃতরাং দেশ 
হইতে যাহাতে তাহারা দুর হয়! যা, “এই এ্রবল ইচ্ছার 
জন্য তাহার! যে কোন নাকের অন্বর্ী হইতে আপত্তি 
করিবে না। আজ. ফিলিপিনেরাও যে স্বাীনতাঁকামী 
হইয়াছে--ইহার যুলে জাপানের জয়লাত-_-সকল ছুর্ধবল 
জাতি তাই, ভরসায় মাথা রা উঠিবার চেষ্টা 
করিতেছে। 
পীত জ।তিদের ভাব। 
পীতঙ্গাতিগণ বরাবরই স্েতাঙগদের শ্েঠ্বে বিরকধি- 
বোধ করিগরাছে। ক্জাপানকে যে একসময়ে যুক্তরাজ্য 
সাহাধ্য করিয়াছিল তাহা! আমেরিকা হইতে বিতাড়িভ 


] 


। হইয়াছে বলিয়া জাপানীরা ভুলিয়া! যাইতেছে । যুক্তরাজ্য 


ফালপিনোদের স্বপ্রাতীত স্বাধীনতা ও অধিকার দিয়াছে? 
তথাপি ফিপিগিনোরা আমেরিকানদের মোটেই পছন্দ 
করে না। ইহার একটি কারণ এই ঝালয়া, বোধ হয় যে 
শ্েনীয়েরা রাগনৈতিক স্বাধীনতা নাদিয়াও, সামাজিক: 
লব্ধ স্থাপন করিয়া ফিলিপিনোদের খুবই নিকটে টানিয়া- 
ছিব ৮/4১৮৫হানার44 
এবং কখনে। করিবে এমন ভরসাও নাই । :... 
এশিয়ার ৫.5 পীতাগদের খাত 





জাতিদের অনের ফিলপপ ভাব তাহা 
বি , যতই এই সকল জাতি শন 
হণ ক্রিতেছে__ততই তাহাদের 
১০ ॥ 
 লাটিন আমেরিকা অর্থাৎ মধা ও দক্ষিণ আমেরিকার 
দৃষ্টিপাত করিলে বর্ণপ্রশ্ন অন্য গ্রাকার আকার 
গ করিয়াছে দেখা যায়। তাহার সহিত এশিয়ার বা 
ফরানী প্রভৃতি অধিকৃত উত্তর আমেরিকার অবস্থা 
মিলে না। এই পার্থক্যের নানা কারণ । 
১০১৬০৭৬৭ আমেরিকার গমন 
রি! উপনিবেশরল্পে বাসস্থান অন্থসন্ধ/নে 
নাই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল ধন ষঞ্চয়। তাহার! 
খ্যায় অনেক আসে নাই,-এবং সর্বাপেক্ষা অনুদার 
ঈন হইতেই তাহারা আসিযাছিল,__যথা স্পেন ও পটু 
ীল আঙ্গলো সাক্সনদের মধ যেমন ভিন্ন বর্ণের প্রতি 
ধ চরিত্রের মধ দৃঢ় হইয়া মুদ্রিত আছে, ইহাদের 
ছিল না। তার পর তাহার! অর্থের জন্য আসিয়া" 
সঙ্গ স্ত্রী, পরিবার খুব কম লোকেরই ছিল। 
লাটিন আমেরিকান নংমিশিত জাতি 
শ্বেতা্ধ নারীর অভাবে ও বর্ণ'বিঘেষের তীব্রতা মনের 
ছিল না বলিয়া স্পেনীয় ওঁ পর্ত,গীজরা তদ্দেশীয় 
'কদের সহিত বিবাহ স্থত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল। তাহার 
মেস্টিজো জাতির উৎপস্ভি। ম্পেনীয় আমে? 
[তে ১৭ লক্ষ খেতাঞ্জের বসতি, আর মেষ্টিজোর সংখ্যা 
৯ কোট ৮৫৯৭ পক্ষ । 
শেতাঙ্গের সংখ্যার অল্লতা হেতু, ভুমির উর্করতার 
এবং ইও্ডয়ানর! বশ্যতা স্বীকার 
রিয়াচ্ছিল বলিয়!-_.অতি প্রাচীনকাল হইতেই সে দেশে 
ধিকার প্রথা প্রবর্তিত হুয় % তাহার ফলে একদল 
নপীড়িত জাতি শ্বেতাঙ্গ অথব। মেষ্টিজো| প্রভূদের 'ধীনে 
্ষহ জীবন-ভার বহন করিতেছে। । 


জাপান রশ 























াশ্নের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা অঙ্ভব করিয়াছে। প্রথম 
শরণীর শক্তি হইবার জনা জাপান বরাবরই চেষ্টা করিয়া 
[তেছে এবং সেইজন্য তাঁহাকে একটি বিষম সমস্যার 
দীন হইতে হইয়াছে । তাঁহার উন্নতির জন্য তাহাকে 
অধিকার করিতে হইবে৷ ইন্থার ফলে যে বৈরানল 
লিত হইবে তাহাতে বিচিত্র কি। পাশ্চাত্য জাতি- 
কল যতই পূর্বদিকে বিগ্তুতি লাভ করিবে এবং; প্রশান্ত 
সাগরে তাহাদের বিজয় নিশান উড়াইবে, জাপানের 
ম্রাজ্য বিস্তারের আশা দিন দিন ততই ক্ষীণ হইতে 
তির হইয়া আমিবে। ক্ষিন্ত সকল শ্বেতাঙ্গ জাতিকে 
সামর্ঘা জাপানের না থাকায় তাহাকে অন্যান্য 
তির সহিত দলবদ্ধ হুইয়া এই কাধ্য সমাধান |: 
চেষ্টা করিতে হইবে । অথচ কেমন করিয়া 
তাহা সম্ভব! নন ৮ বর্প্রশ্ন সকল 
রিয়া দিতেছে । 'কাঁরণ 
িয়াছে, এমন আর কিছুতে করে নাই ।. 


বথেষ্ট হইয়াছে। ফিলিপাইনে, 


জাপান সর্ধপ্রথমে আন্তর্জাতীয় রাঁজনীতিকে বর্ণ. . 


ভিন্ন বর্ণ যত দ্বগার সৃষ্টি ) বসিয়। দে 
গন এই বাক বি নত কে আগুণ 


৫৫. 


অসন্তোষ ফরামী ইন্দো চীনে সেই অশান্তি ও চীনে আমে- 
রিকান্‌ শিল্পজ!ত দ্রবোর বয়কট জাপানের জন্যই অনেকটা! 
হইয়াছে। কিন্ধু চীনের এই ছুর্দিনে আজ কাল যদি 
যুক্তরাজা তাহাকে সাহায্য না করিয়া, চীনশক্কদের সহিত 
যোগদান করিয়া কাজ করেন তাহা হইলে রুষ জাপানের 
সন্বন্ধের ন্যাগ চীন আমেরিকান সম্বন্ধ দাড়াইবে। 

জাপান দক্ষিণ-আমেরিকার উত্তরদিকন্থ দেশগুলিকে 
রাঞ্জনৈতিক সাহাধ্য করিতে গিয়া যথেই কৃতকাধ্যতা 
লাভ করিয়াছে। জাপানী নৌবাহিনী মেক্সিকোর বন্দরে 
উপস্থিত হইলে; সেখানকার অধিবামীর! আনন্দে উৎফুলপ 
হইয়া তাহাকে সম্ভাপণ: করিয়াডিল। জাপানীগণকে 
তাহারা আপনাদের লোক ঝলিয়৷ মনে করিলা। 

. জাপান ক্রমে ক্রমে এমন জারগায় গিয়! পৌছিতেছে 
যেখানে যুক্তরাজের উন্নতির পথে সে যে কেবল বাধা 
দিবে তাহ। নহে, ক্রমে জাপান তাহার সবিশেষ গ্রতিদন্্ী 
হইয়া উঠিবে। জাগান ফিলিপিনোদের নিকট গিয়া 
বলে,“আমেরিকানরা স্পেনীয়দের স্তার -গেতকায় ) 
কিন্ত আমর! জাপানী, তোমাদের ন্যায় গীতাঙ্গ। 
তোমাদের আমাদের এক পূর্বপুরুষ ।” এই মুক্তিতে 
মানবের মনকে সহজেই মু করে। 

শেতাঙ্গদের মধ্যে ছুইট মত আছে। তাহাদের সঙ্গে 
একদল স্পেনীয় ও পর্ত,গীজদের ন্যায় স্ান্র্জাতিক- 
বিবাহের পক্ষপাত্তী এবং সামাজিক অধিকার হিসাবে 
যকলকে সমানাধিকার দিতেও, কুষ্টিত নঞ়। দ্বিতীয় দল 
বলেন যে বিভিন্ন জাতির মধ্ো বিবাহ কখনো! সম্ভব নয 
সমানাধিকার কখনো! দেওয়া চলে মা1। ইহাদের মধ্ো 
একজন বলেন যে এই হীন ধর্ণের দ্বারা কোনো! মহৎ 
ভাব বা কর্ম কখনো লত্য নহে, আর একদল ন্যায় 
অন্যায় নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিয়! এই বিশ্বীগ করেন: 
যে এই সকল হীনবর্ণকে যদি যথার্থ সুবিধা ও স্থযোগ 
দেওয়া যায় তবে তাহারাও শ্রেতাঙ্গের সমকক্ষ হইতে 
পারিবে। রঃ 
পৃথিবীর সর্ব এই জাতি-সংঘাঁতে ঠৈ বিদ্বেবহ্ছি 
প্রজলিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার শেষ কোগাগন কে 
বলিতে পারে ! আমর! দেখিতেছি গ্রতিবৎসরই এই 
প্রশ্নট প্রবল আকার ধারণ করিতেছে। যে সকল, 
জাতি অত্যন্ত নিণীহ ও শান্তত্বভাব ছিল, ক্রমাগত 
আঘাত পাইয় তাহাদের ভিতরকাঁর আদিম প্রতিহিংসা 
পরায়ণ প্রবৃত্তি জাগ্রত হুইয়! উঠিতেছে। পরজাতির 
প্রতি উদারতা, তাহাকে তাহার জীবনের পথে বি্সক্ষটে 
সাহায্য করিবার ইচ্ছ! ও চেষ্টার কোন লক্ষণই কোথাও 
দেখা যায় না। মাঁনরহিতৈষাকে ররণ করিয়া যাহারা 
একদা অনা দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিয়াছিল, 
আপনাদের অধিকৃত স্থানও অন্যের সুবিধার জন্য অনা- 
'য়াসে ছাড়িয়া দিয়াছিল। হেখানে মানুষের প্রতি অন্তার 
বিচার ইইতেছে সেইখানে বীরের মত গিয়া দঁডাইয়া- 
ছিল, আদ ছূর্ধণ জাতির প্রতি অত্যাচার বসিয়! 
[তেছে। ন্যারধর্ম ও মানবহিতৈধাকে ভাঁবু- 

| উড়াইয়া দিতেছে । জাতিসংঘর্ষের এই 
তে কবে নির্ব্বাপিত হইবে? 

উজান হানা 
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উদ্বোধন। 


সমুজজের প্রত্যাখ্যাত শঙ্খের মতন 
গড়ে আছি তীয়ে, 
নিতান্ত নীরব গীতি মুদ্রিত জীবন 
বহিতেছি ধীরে ! 
সঙ্গীতের 'অস্তহীন সিন্ধুতল হ'তে 
আপিয়াছি আমি, 
সে অনন্ত ছন্দোগাথ! মোর মর্দ্পথে 
বাজে দিন হামী ! 
এস যোদ্ধা, এস মোর উদ্দাম প্রণয়ী, 





ছুই হাতে ধরে, 


মক চিত্তে তূধ্যনাদ দৃণ বিশ্বজযী 
দাও তুমি ভরে, 
আগিয়া বিস্ময় ভরে, জাগাই আমার 
স্তম্ভিত সঙ্গীত, 
গ্রত্যেক বালুকাকণ৷ ভুলি তন্জ্রাভার 
আনন্দ-স্পন্দিত 
উদ্দার একার কে করুক প্রচার, 
অতলের সামগান গভীর অগার। 
উ্রিন্বদ! দেবী ॥ 


২৩1৪1১৩ 


বিলাতের পত্র। 


ফাঁল সকলে লগুনে এসে পৌচেছি। এবারেও 
আটগান্টিক অশান্ত ছিল__কিন্ত আমাদের প্রকাণ্ড 
জাহাজটাকে তেমন করে বিচলিত. করতে পারে নি। 
তাই এবার আমাকে সমুদ্রপীড়াম ভুগতে হয় নি। 
এবার আমার নববর্ষের প্রথম দিন এই সমুদ্রধাতর 
মাঝখানে এসে দেখা দিল) প্রত্যেকবার আমার চির- 
পরিচিত পরিবেষ্টনের মাঝখানে বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে 
নিববধের প্রণাম নিবেদন করেছি__কিন্তু এবার আমার 
৪ পথিকের. নববর্ষ, পারে য'বার নববর্ষ । এবারকার 
». নববর্ষ, যেন আমার কূল থেকে বিদায় নেবার হুকুম নিয়ে 
এল-__আমাকে বাত্রার আশীর্বাদ দিয়ে গেল। এবার 
ভাঙার মাক্। একেবারে ছেড়ে দিয়ে কর্ণধারের হাতে 
'লন্পৃণ আস্মলমর্পন করে দিয়ে গমুদ্রের মাঝখানে ভেসে 





পড়তে হবে। সেখানে পথের চিন্তু চোখে পড়ে না 
কিন্ত মিনি হাল ধরে আছেন, তিনি পথ জানেন এই কথা 
মনে নিশ্চয় জেনে বেরিয়ে পড়তে হবে। ডাঙায় স্থির 
হয়ে বসতে গেলে ভিত খু'ড়তে হয়, শিকড় গাড়তে হয়, 
সঞ্চয় বিস্তার করতে হয়, আর চল্তে গেলে শিকল খুলতে 
হয়,নোওর তুলতে হয়, স্থাবর সম্পন্থির, বোঝ! ফেলে 
আসতে হয__এখন থেকে সেই সমস্ত চিরাভ্যাসের 
আয়োজন থেকে নিষ্কৃতি নেবার আয়োজন করতে হবে । 
অসত্য থেকে সত্যের পথে, অন্ধকার থেকে জ্যোতির 
পথে, মৃত্যু থেকে অমৃতের পথে যাত্রা। এ পথের কি 
কোনোদিন অস্ত আছে? কিন্তু যেমন অস্ত নেই তেমনি 
গম্যস্থান যে প্রতিপদেই-_আমর! যেমন চলছি তেমনি 
পৌচচ্ছি_-আমাদের এই চিরজীরনের যাত্রায় চলা এবং 


৫৮. 


1 


পৌছন একেবারে একই কথা। তা যদি না হত তাহলে 
'অনস্ত চল! যে অনন্ত শাস্তি হয়ে উঠত ।_-কিন্ধ মস্ত 
জীবনব্যাপায়ের মজাই হচ্ছে এ, তার অপূর্ণতা এবং 
পূর্ণতা একেবারে এপিঠ ওপিঠ হয়ে দেখ! দেয়_যখন 
খেতে থাকি তখন আরম্ভ থেকে শেষ পর্য্যস্ত প্রত্যেক 
খ্রাসই খাওয়া খাওয়ার আনন্দের জনো খাওয়ার 'আর- 
সানের অপেক্ষা করতে হয় না । তাই এবারকার নববর্ষের 
দিন মনকে বারবার বলিয়ে নিলুম, মন, চল্তে হবে, 
এখন থেকে পিছন দিকে তাকাবার অভ্যাগ ছাড়তে হবে। 
ধদি সামনের মুখে চলবার দিকেই সমস্ত ঝৌক দেওয়া 
যায় তাহলেই মিথার মায়া কাটানো সহজ হবে_. 
তাহলেই, কে.কি বলুচে, কে.কি ভাব্‌চে, কিসে কি হবে 
এ সব কথা ভাবনার একেবারে দরকারই হবে না। কেন 
না, যখন আমরা মনে করি বসে থাকাঁটাই চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত তনই আশেপাশে যে কেউ আছে সকলেরই 
সুখের দিকে তাকাতে হয়, এবং পৌটলা! পু*টলি, ঘাটবাঁটি 
কাথা কথ্ধল সমস্তই এফেবারে ভূতের মত পেয়ে বসে $-_ 
যে হতভাগা দশের দাসত্ব করে তাকে গ্রতিদিন ঘষে 
আপনাকে ও পরকে কত বঞ্চনা! করতে হয়, কত মিথা। 
কৈফিয়ৎ দিতে হয় তাঁর ঠিকান! নেই__কিন্তু অন্তর 
পথে চলতে হবে এই কথাটা! ঠিক ভাঁবে বলতে পারলে 
জীবন আপনিই সত্য হয়ে ওঠে__কেন না আমাদের 
জীবনের সত্য স্বরূপটাই হচ্চে তাই, অনস্তেরা পথে চলা, 
রাস্তার মাটি কামড়ে ধরেঃউপুড় হয়ে পড়ে থাকা নয়। 
এই জন্যে বসে থাঁকতে গেলেই জীবন মিথ্যা হয় এবং 
চলতে আরম্ভ করবামাত্রই সতা হতে থাকে । তাই ত 
আমাদের প্রার্থনা, অসতোমা সদ্গময়--অসত্য থেকে 
মত্োর দিকে আমাদের নিয়ে যাও নিয়ে যাওয়ার 
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দিকেই সমস্ত সার্থকতা_বসিয়ে রাখাতেই যত গেরো । 
ধনমান যখন আমাদের ধরে বেধে রাখুতে চায় তখনই 
আমাদের গুরু এসে বলেন ছুঁচের ছিদ্র দিয়ে বরঞ্চ উট 
গলতে পারে কিন্তু ধনী কখনো! স্বর্গরাজ্যে যেতে পারে 
না। সে কথার মানে হচ্চে ধনসঞ্চয় যে আমাদের ধরে 
রাখ্তে চাস, এবং ধরে রাখলেই আমরা! স্বরূপ থেকে ভর 
হই--কারণ, বসে থাকার দ্বারাই আমর! অস্ত্রের মধো 
আটকা পড়ি, চলার দ্বারাই আমর! জনস্তকে উপলব্ধি 
করতে পারি__সেই উপপন্ধিতেই আমাদের একমাত্র 
সত্য। সেই জনোই আমাদের প্রার্থনার ভিতরকার। , 
কথ! হচ্চে--গময়, গময়, গময়,_-আমাদের বসিয়ে রেখো! 
না। কারণ, যখনই আমর! চলতে থাক্ব তখনই গ্রকাশ 
আমাদের মধ্যে প্রকাশমান হবেন। বীগাযস্ত্রে তারের 
উপর তার চড়াতে থাকলেই যে সঙ্গীতের প্রকাশ হয় তা 
নয়-_-তারের উপর বঙ্কার দিয়ে তাঁকে সচল করলে তবেই, 
সঙ্গীতের আবির্ভাব বীণাকে সফল করে তোলে । আমরা 
খৌটা আকড়ে ধরে বসে আছি বলেই আমাদের আবিঃ 
আমাদের মধ্যে আবিভূর্তি হতে পারচেন না। তাঁই 
এবারে ধাঝার পথে নববর্ষের আশীর্বাদ গ্রহণ করা 
গেল--এবার আমাদের *শাস্তান্ুকূল পবনশ্চ শিৰপ্চ 
পন্থাঃ” হোক্‌। 
“আমাদের যা! হল সুরু, 
এবার ওগো! কর্ণধার, তোমারে করি নমঙ্কার-. 
এবার তুফান উঠুক বাতাস ছুটুক্‌ 
ভয় করিনে আর--তোমারে করি নমস্কার ।* 
কেন না, যে যাত্রা করেছে_-“অথ সো ভয়ংগতো! 
ভবতি।” এ 
উ্রবীন্রনাথ ঠাকুর। 


ভক্তবাণী। 


(70851009 911)914 ) 


৫ম। 

আমার ধ্যান-মুগ হৃদয়ের অনির্বচনীয় বাণী, অবধান 
করহে প্রতু। আমার আর্তকণ্ঠের প্রার্থনায় বধির 
থাকিও না, হে আমার রাজেন্জ! হে আমীর জীবনেশ্বর ! 

গ্রভাতে আমার কণ্ঠ গ্রথমেই তোমার দ্বার-প্রাস্তে 
কম্পিত আলোক শিখার মত উর্দগামী হইবে_তুমি 
তাহাকে নিরাঅন করিও না, দয়াময়) ধর্মরাজ তুমি 
অপাপ-বিদ্ধ, কলুষ তোমার সঙ্গিকট হইতে সক্ষম নহে। 
আবিবেকী তোমার দৃষ্টির প্রসাদ লাভ করিতে গারিবে ন! 
_পাপকারীর সঙ্গে তুমি উপর গ্রলযদ্বর | 





দীনবৎসল, ভক্তিনম হৃদয়ের অর্থ বহন করিয়1, 
সোপানে সোপানে আমি দিব্য মন্দির অভিমুখে অগ্রসর 
হইব--তোমারি দয়ার ভরসায় দরিদ্র আমি, পুজা 
উপচার নিবেদন করিতে সাহসী হইব 

'আমাকে.সততার পথে অগ্রসর কর হে নেতা, শক্রু-.. 
গণ আমার গ্রত্যেক পদক্ষেপ পর্যবেক্ষণ করিতেছে___ 
তোমার পথ আমার চক্ষেয় সম্মুখে সরল গতি লাজ... 
করুক। 


বৈরীগণের বাকা বিশ্বাসের বার্তা মান্য করে না, 


অস্তঃকরণ তাহাদের  ক্রুরতায় পরিপূর্ণ, দ্কাহাদিগের : 


2 
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ভক্তবাণী ৫৯ 


পপ 


মুক্ত ক$ অবারিত মৃত্যুর আগার, তোধামোদ করিতে 
তাহার! বড়ই চতুর। 

তাহার! যেন আপন ছূর্ষ,দ্ধি দোষে আপনি নষ্ট 
হয্র-অসংখ্য স্বপনের .মধ্যে জীবন তাহাদের ভরষ্ট) 
আশ্রয়রহিত ৷ তাহারা তোমার এ্রতিকূলেও বিদ্রোহ 
প্রচার করিয়াছে! এ 

বিশ্বাসীকে নন্দিত কর হে- তক্তবৎসল, তাহাদিগের 
উৎসাঁহিত কণ্ঠে নিরস্তর জয়সঙ্গীত ধবনিত হউক-_হে 
জআর্জহারী ছুর্দিনের আশ্রয়। তোমার নাম সন্ীর্ভনে 
“তাহাদের ছ্বদয় পরম আনন্দ উপভোগ করুক। 

হে ভগবান, তোমার আশীর্বাদই পুণ্যবানের রক্ষা- 
মন্ত্র, তোমার এসাদ চির দিনই ভক্তের বিপত্তিবারণ 


ছর্ভেদয বর্। 
যষ্ঠ। 


গ্রভ়ুছে, বিরূপ হইয়! পরুষ বাঁক্য বলিও না, আমাকে 
নির্শাল করিতে হইলেও রোধানলে দ্চ করিও না। 

দয়। কর এীনবন্ধু। আমি যে ছূর্ধল, ব্যামোহপীড়িত 
আমাকে নিরাময় করিয়া দাও। আমার আত্মাও 
বিচ্ছ্দেক্িষ্ট) কতদিন আর হে বন্ধু, দুরে ফেলিয়া 
রাখিবে? 

ফিরিয়া আইস ছে আমার জীবন-অধিকারী, আত্মার 
সিংহাসন পরিগ্রহ কল্প, তোমার অশীম দয়ায় আমার 
গরিজ্রাণ কর। 

মৃত্যু তোমার শ্মরণকে বাধাহত করে, চিতাশয়নে 
নাম গানের অবসর কোথায়? হৃদয়ের আর্ত নিনাদে 
আমি পরিশ্রান্ত, বধির প্রায়, অঞ্জলগ্লাবনে সিক্ত 
শিথিল শযায়, আমি অশাস্তি-সাগরে সম্তরণ করি। 

ছঃখদাহে কাতর লেক অন্ধপ্রায়,। বৈরতাড়নায় 
তাহার দৃষ্টিশক্ষি পরিষ্ষীণ। ন্ুদুরে ফিতাড়িত হউক 
আমার অকল্যাণকারী সকল, প্রভু আজ আমার ক্রন্মন- 
কাতর গদগদ কণ্ঠের আবেদন গ্রাহা করিয়াছেন । 

যাহার! আমার আত্মার বিরুদ্ধাচরণ-প্রয়াসী, তাহার! 
যেন বিধ্বস্ত হয়। তাহারা যেন বারদ্বার পরাভূত হইয়া 
লজ্জা প্রাপ্ত হয়। 

সগুম। 

ছে গড, হে বিশ্বমঘাট আমার নিতান্ত নির্ভর 
তোমারি উপরে, আমার বিশ্বাস তোমাকেই "আশ্রয় 
করিরা আছে। যে কেহ, যাহা কিছু আমার আত্মাকে 
বিপত্তিগ্রস্ত করে__সেই লকল হইতেই আমাকে উদ্ধার 
কর। রিপুগণ যেন হিং জন্বর ন্যায় আমাকে খও 
বিধণ্ করিতে সমর্থ না হয়। হে দৈতা-নিশ্থদন, তুমি 
তি আর কাহার ভরসা করিতে পারি? 


যদি আমি, হে ধর্শারাজ, মঙ্গলের পরিবর্ডে অমঙ্গল, 
পুণোর বিরুদ্ধে পাপকে প্রয়োগ করিয়া থাকি, তবে 
আমার মুক্তি হয় না যেন-_তবে রিপুগণ আমার আত্মাকে 
বিধ্বস্ত করুক, আমার জীবন তাহাদের নির্শম পদাঘাতে 
ধুলিশামী হউক-_আমার সকল গৌরব বিলুপ্ত হইয়া! 
যাউক। রুদ্র মূর্তিতে একবার প্রকাশিত হও হে দেবা. 
ধিদেব, তোমার প্রলয় বিধানে আততাম়ীগণকে পলায়ন- 
পর করো__হে জাগ্রত উৈরব, বিচারাসনে দৃঢ় রূপে 
অধিষ্ঠিত হও । 

তোমার ন্যায়ের বিধান জয়যুক্ত হউক হে মহেশ্বর, 
তোমাতে নির্ভরপরায়ণ গ্রজাগণ যেন নিরাশ হয় না। 

জন স।ধারণের বিচার করো! হে বিচারক, তোমা 
ধর্মবিধানে আমাকেও পরীক্ষা করিয়া! লও হে প্রভু 
আমার স্থকুৃতি তুমি কখনই বার্থ করিবে না। পাঁপ- 
কারীর মন্দ চেষ্টার বিরাম হউক-_ধার্শিককে প্রতি 
দান করো-ন্যায়কারী বিধাতা! সর্ধাস্তর্ধ্য।মী, সকলের 
নিয়ামক। রঃ 

তুমিই আমার রক্ষার একমাত্র উপাঁর, হে এছ. 
অন্তরের কথা তিনিই জানেন, সম্যক বিচার করিতে 
কেবল মাত্র তিনিই সমর্থ । 

সৎপথের পাস্থকে তিনিই পন্থা! নির্দেশ করেন__. 
রব দধি-নীতদিগের প্রতি তিনি চিরদিনই বিরক। 

বিপথচারী যদি জ্ুপথে না! ফিরিয়! আসে, তবে 
তাহার দীপ্ত করবাল উদ্যত হইল, তাহার শিখিল ধন্থুগুগ 
দ্বিগুণ দৃঢ় হইবে। 

মৃত্যুর উপায়সকল প্রস্তুত, বাভিচারীদিগের শাসনের 
নিমিত্ত, তাহার তীক্ষু সায়কসকল শাণিত হইতেছে । 

পাপকারীর দুর্দশা দেখ, অমঙগলের আলিঙ্গনবদ্ধ 
হইয়া পাঁপকে ধারণ: করিয়াছিল, বহু যন্ত্র! সহ করিয়া 
কেবলমাত্র মিথ্যাকেই জন্মদান করিয়াছে । 

যে পঞ্কুণড স্বহস্তে খনন করিয়াছিল, আজ তাহাতে 
আপনি ডুবিয়! মরিল। আমি ন্যায়বান প্রভুর নিরন্তর 
স্তবগাঁন করিব, তাহার নাম সন্ধীর্ঘনই আমার জীবনের 


নিত্য-ব্রত। 
অষ্টম 

হে ঈশ্বর, হে আমাদিগের সকলের প্রন্ভু_-এ পৃথি- 
বীতে তোমার নামের মত অপার্থিব মধুর আর কি 
আছে? তোমার মহিমা ত্রিলোকের সর্বশ্রেঠ সম্পদ | 

শিশু এবং বালকের মুখের ভাষাগ্ন তুমি কি মহাশক্তি 
রিধান করিয়াছ, সকল শক্রই তাহার সম্মুখে হীন বল, 
সকলেই অবনতিমন্তক | 

যখন তোমার নিপুণ হস্তের আকাশ-রচন! পর্য্যবেক্ষণ 





করি, যখন চজতারকার চির জ্যোতি ভ্বায়ঙ্গম করিতে 









কি জব তাহাদিগকে তুমি বিশ্বৃত হও না--তাহার 
বারে অতিথি হইতে অসম্মান জ্ঞান কর না! 
.. দেবছুতের পরেই তাহাকে সগ্মান, পদবী দান করি- 


ইউ তে পাটি আসা মানবের কত | অপর সকলে ভাতার 


পাক্নপচানী মীন, বিদানচারী . গঙ্গা (ফকল, 


মৎস্য, সামরিক সকজ খানাহ ভাতার ঙ্াপরবপ 1 
হে উর, ছে নন গোর সকলে টব 





যাহ, তাহার মস্তক ধর্মীগৌরবের দীপ্ত মুক্টে শোভমান  অন্ধাণ্ডে 4717 নান নহি না বাবার! 


করিয়াছ। 
তাহাকে তোমার স্ষৃটির অনীশ্বর করিয়া গিয়ছ-_ 


শ্রী রাঁমরুধ। গোপাল ভাগডারকাঁর মহাশয় নিযন- 
[িথিত বজতাটি মারাঠি ভাষায় প্রদান করেন £_ 
প্রাচীনকালে আর্ধ্গণ যখন: ভারতবর্ষ আক্রমণ 
করিলেন, তখন ভারতবর্ষ নানা আদিম মানবঙ্জাতির 
বাসস্থান ছিল। এই উভয় জাঁতিরই মধ্যে বিরোধের 
একটা তীন্র ভাব যে জাগিয়! উঠিঝ/ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ 
করিবার কোনে! কারগ নাই এই সকল আদিম অধি- 
বাধিগণকে আর্ধাগণ দন্থা বা দাস বলিয়া অভিহিত 
করিলেন । কিছুকালের মধো এই অনার্ধাদের কোনো 
কোন শাখা আর্ধা সমাজেক় অন্তত হইল। ইতিমধ্োই 
আরধ্যসমাজের মধো আগ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নামে তিনটি 
[বিভাগের স্বষ্টি-হইয়াছিল-_শুদ্র নামে এই অনাধ্যগণ স্বতন্ত্র 
আর একটি শাখ! হইয়া! আর্ঘযসমাজের সঙ্গে যুক্ত হইল। 
শুর নামের মূল অর্থ কি তাহ! এখন গবেধণ! করা অত্যন্ত 
কঠিন ব্যাপার) কিন্তু রোধ হয় যে শুদ্র নামের কোনো 
আদিম জাঁতিকে আর্যাসমাজভুক্ত করিয়! লওয়া হইয়াছিল 
বলিয়া সেই হইতেই এই নাম প্রবর্তিত হয়। পরে আর্ধাগণ 
মতই পূ্ব-ও দ্গিণ দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং 
জথেই এই আদিম মানবজাতির » নব নব দলের সংস্পর্শে 
আসিতে লাগিলেন-ততই. এই নাম আঁরও ব্যাপক 
অর্থে বাব হইল ও নুতন জাতিরাও শুঞনামে অভিহিত 
হ্ইল। এ 
প্রথমে এই সকল অনাধ্য আদিম জাতির! ঘআর্ধ্যগণের 
ভাষা গ্রহণ করিগাছিল। কিন্তু সংস্থত ভাষা শুদ্ধভাবে 
উচ্চারণ করা৷ অতান্ত কঠিন। ইহার ফলে কয়েক 
শতাবী যাইতে না যাইতেই প্রাচীন আর্ধ্যভাষ! পালি- 
ভাধায় রূপান্তর প্রাপ্ত হইল--এবং আরও কিছুকাল 
পরে মাগধী, ক্ুরসেনী, মহা রা ভূত নানা প্রাদেশিক 
_ সাষায় পরিণত হইল । এই সকল প্রদেশে যাহারা নিতান্ত 


সা কর্মনা করিত তাহাদিগকে শূডরজাতির অন্ত ] বলিয়া যনে করে। মহারা দেশে অঙ্গ জাতিকে 


করা৷ হইল। কিন্তু যাহার! বন্যতাবে পশুশীকার ও 
_. অন্যান হে কপ করিয়া র্ালমাজ হইতে অনেক দুরে 
7:৮077718 





তরি দেবী । 


৮টি 


নিন্দা করা হইয়াছে। আার্চীনকাঁলের চাল, পুলক, 
নিষাদ, বেগ, বিলকার, পচ, ক্ষাউগ্র, ধিথান, মগ, 
গ্রভৃতি কত হীন জাতির নান প্রাচীন গ্রন্থগমূহে উল্লি 
খিত আছে। কিন্তু তাহারা সমাজের এমন কি অন্যাঞ্জ 
কণ্ম করিত? নিষাদগণ মৎস্যব্যবসানী--মাগ, ও আরও 
কয়েকটি জাতি বন্য পণ্ড শীকার করিয়া জীবনধারণ 
করিত। গুণকসদের মুতিকা-গহাবাসী এানীশিকার কর! 
ও খিখ্ানদের চর্ম পরি্ার করা জীবিকার উপায় ছিল। 
অন্যদের রাঁজাদেশে জল্লাদের কর্ম করিতে হইত॥ কেহ 
বা নগরীর মৃত মনু বা পশুকে নগরপ্রাচীর 'ও পরিথা'র 
বাহিরে ফেলিঝা। দিয় আসিত। চ'ালরা! মৃতব্যক্ির কন্থা 
ও বন্দি পরিধান করিত। লৌহের অস্কার .তাহাঁদের 
দেছের ভূষণ ছিল। অন্য কোনো জাতির সহিত তাহ! 
দের সম্বন্ধ বন্ধন হইত/'ন|। ভোজাননিরত, ব্রা্গণের 
দিকে দৃষ্টিপাত করা চণ্ডালের পাপ বলিয়া নির্নীত ছিল/--.. 
তাহাকে স্পর্শ করিলে গান করিয়া শুদ্ধ হওয়া! শান্তর 
বিধি ছিল। $ 

ইহা। হইতে দেখা যাইতেছে যে নীচ কর্দই এই এক 
স্বশিত সমাজের স্ষ্টি করিয়াছে। কিন্তু যতই এই ঘকল 
লোকের সংখা] বৃদ্ধি পরাণ হইতে লাগিল-ততই অন্যান্য 
নানা কর্ম করিবার জন্য তাহারা লাগারিত হইগ্সা উঠিল। 
অথচ সমাজে তাহাদের স্বণিত জীবন পদে পে তাহাদের. 
উন্নতির পথের 'বাধ। স্বরূপ হইয়! উঠিল । কিন্ত কে 
নান। কর্খে তাহাদিগের এরবেশ লাভ হইয়াছিল |. 

মহাগা্ট্র দেশের আদিম অধিবাসীরা মহার নামক এক 
স্বগা অন্পৃশা জাতি সমূদ্ূত। কিন্তু এ্তিহাসিক যুগে 
সেই মহার জাতি গ্রামে গ্রামে গিগা কর সংগ্রহ করিয়াছে র্‌ 
এবং এই প্রকারে রাগকোষে অর্থাগমের সহায়, হ 
য়াছে। গ্রামের অতিথিগণকে পরিষর্যা করা তাহারা 







প্রাসীন কালেই তূলিয়া লওয়া হইয়াছে কিন্ত 
অপর স্থানে সে দৃষ্টান্ত কোগার ! 
এই অস্থযঙ্গ জাতিকে তুলিয়া বার ৫ 








। নিলি হইতেই দেখা যাক্স। যেমনি £সমাজের 
নীযনে মানবের ্াধীনত। ধর হইথাছে-_অমনি এক এক 
সময়ে এক এক মহৎ বয় উদার চেষ্টা সমাজে যুগান্তর 
উপস্থিত হইয়াছে । নাধারণ লোক, সংগ্ারের দাদ; 
গে উদারতার বিরোদী-গ্রাচীনের মোহ তাহীরি চকষুকে 
শন্ধ করিয়া! রাখিয়াছে। কিন্তু মহাপুরুষগণ চিরদিনই 
মানবের ভ্রাতৃত্ববন্ধন দৃঢ় করিবার জন্য অন্তাজ, অন্পৃশ্য 
জাতিকে গ্রহণ করিয়াছেন । মহাভারত প্রভৃতি মহা- 
কাব্যের যুগে এ গ্রকারের শত শত উদাহরণ দৃষ্ট হয়। 
তারপর চিরদিনই সে চেষ্টা হইয়া আসিয়াছে । আজ যে 
সফল নীচজাতিকে গ্রহণ করিবার উদার তাঁব তারতে দেখা 
দিয়াছে তাহ! নূতন নহে। বুদ্ধ তাহার সংঘের মধ্যে এই 
নীচজ্াতি'দীনতম দীনকে স্থান দিয়াছিলেন। স্থনীত 
নামক জনৈক নীচকুগোত্তব থের (স্থবির ) তাহার সম্বন্ধে 
বলিয়াছেন--*নীঢকুলে আমার জন্ম / আমি বড়ই দরিদ্র 
ছিলাম। আহার সারাদিনে মিলিত না। সর্ধ নিকুষট 
ক ছিল আমার উপজীবিকা । ঝাড়ুদারের কাজ করি- 
তাম।  সকপে আমাকে প্বগ! করিত। আমি সকলকে 
সবিনয়ে অন্ধা গ্রদশন করিতাম। তারপর একদিন 
দেখিলাম বুন্ধদেব ঠিক্ষুগণ পরিবৃতঃহইয়| মগধ রাজধানী 
পাটপিপুত্রে প্রবেশ করিতেছেন। ঝুড়ি ফেলিয়া 


আমি তাহার চরণ সেবা! করিবার জন্য সেখানে উপনীত | 


হইলে তিনি দয়! করিয়া দাড়াইলেন। আমি ভগবান 
বুদ্ধকে বাঁললাম প্রভু আমি সল্্যাম লইব, আমাকে 
এছণ করন 1 তিনি তখন বলিগেন “হে ভিচ্ষু। এখানে 
এন! প্রস্থ আমাকে সেহ মহা সম্মানে ভূষিত কৰিগেন 
আমি ডিগ্ষু সংঘে প্রবেশাধিকার পাইলাম ।” এই কি 
একটি ঘটনা! আরও. কৃতবার তিনি এই অন্পৃশ্য 
জাতিকে গ্রহণ করিয়াছেন। 

মহারাঞ অশোক বৌন্ধ ধর্ম গ্রহণের পর সকল ভিক্ষুর 
চরণধূলি লইতেন। ইহা৷ দেখিয়। তাহার মন্ত্রী তাহাকে 
বলিরেন--“মহারাঞ ! কৃত নীচ জাতি হইতে লোক 
আসিয়া তি যংখে প্রবেশ করে-_রাজ1 হইয়া! সকলের 
কাছে মাথা নত করা ও পদরেণু গ্রহণ করা আপনার 
শোভা! পা না।” প্রপদর্শী মহারাজ অশোক মন্ত্রীকে 
তাহার অর্থ বুষ্ঝাইয়। দিলেন এবং তাহার সন্দেহ ভঞ্জন 
করিলেন। ৯ 
 “অশ্বলায়ন স্থত্র' নামক এক ক্ষুদ্র গ্র্থে বুদ্ধের সহিত 
'অঙ্থলায়নের জাতিভেদ লইয়া বিচার হইতেছে। বুদ 
ঝলিলেন “ণানবের প্রকৃতির মধ্যে জাতিভেদের সংস্কারের 
কোনো, প্রকার চিহ্ন পাওয়া যার না” তিনি অঙ্ব- 
- শানকে দিজানা, করলেন-'আন্গণ) ক্ষত্রিয় অথবা 
ন্শ্য সি রসিকা্ ইরাদ করিলে জি গর্ছ 














৬১ 
পিত হয়__কিন্তু যখন চণ্াঁল বাঁ পুলকস শ্ুক্ধ কদাকার 
কাষ্ঠ লইয় ঘর্ষণ করে তখন কি অগ্ি প্রচ্ছলিত হয় না?” 
অশ্বণায়ন বলিলেন-_“নীচজাতির লোক কাঁ্ঠ ঘর্ষণ 
করিলে অগ্মি বাহির হইবে বৈকি 1 তখন বুদ্ধ বলিলেন-... 
"ইহা হইতে কি বুঝা যাইতেছে? যখন প্রথম তিন 
উচ্চ বর্ণ উৎকষ্ট অরণিকাঠ লইয়া! অগ্নি প্রস্থত করিতে- 
ছেন এবং নান! ক্রিগা কর্ম করিতেছেন অথচ সামানা 
কাষ্ঠ দিয়া চাল পুলফম প্রস্থতি নীচজাতি অগ্জি উৎ- 
পাদন করিতে পাঁরে_-তখন তাহারাও উচ্চবর্ণের ন্যায় 
অধিকার পাইবে” বুদ্ধ যখন নীচ বর্ণকে গ্রহণ করিয়া- 
ছেন তখন ত্রাঙ্গণরা কেন কক্সিবেন না? বজথচ তাহারা 
বুদ্ধকে দশ অবতারের একজন বলিগা স্বীকার করিয়াছেন। 

পরযুগে যে সকণ ম্হাপুকুদ জগ গ্রহণ করিয়াছেন 
তাহারাও নীচ জাতিকে ঘ্বণা করেন নাই। ভাগবতে 
আছে_-"আমাতে (ঈশ্বরে) ভক্তি চগ্ডালকে পবিত্র 
করে, এবং তাহাদের জন্মের সকল কলম্ধ হইতে তাহার! 
মুক্ত হয়।” তুকারাম বলিগ্নাছিলেন,_“ঞাতি বিচার, 
আমি জানি না; বৈষ্ব--সে ঘে জাতির হউক না কেন 
আমার নমস্য।" মহাত্মা চৈতনাও বঙ্গদেশে একদিন 
বলিয়াছিলেন, হুরিভক্ত চগুাল ভর্ষিহীন ব্রাঙ্গণের 
অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ । ভগবানকে যিনি প্রাণ তন্গিযা! ডাঁকি- 
বেন তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। ভারতবর্ষ চিরদিনই 
সে শ্রণা। পাআাপাঁ বিবেটন। ন! করিয়। দিয়াছে। চগ্ম: 
কার রুছিদাঁস, ছিপিপুত্র (দর্জি) নামদেব, মুসলমান 
জোলা কবীর, ভক্ুমাল গ্রন্-প্রণেতা অন্তাজ জাতীয় 
অন্পৃশ্য নাভাজী, এবং আরও অসংখ্য সাধুরা ভারতবালী 
নরনারীর শ্রদ্ধ! পাইয়াছেন। আজ ভারতবাদীর তাতা 
ভুলিলে চলিবে না। 

মরুদেশে যলদে নগরীতে বেবসুরারী নামে এক সাধু 
হরির উপাসক। মেই নগরীতে রুহিদাস মাঁমে এক 
চামারও বাম করিত। সে প্রতিদিন প্রাতে শুদ্ধস্থ 
চিত গানে যাইত এবং পবিরজল লইয়া আসিয়া চীৎ- 
কাঁর করিয়া সকলকে উহা লইবার জন্য আহ্বান 
করিত। দেবমুরারী প্লান সমাপন করিগা আমিতেছেন ; 
হঠাৎ তাহার কর্ণে সেই আহ্বানধবনি প্রবেশ কগিল-.. 
তিনি সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া ভাল চাহিলেন। চামার 
্রাহ্ণকে কেমন করিনা জল দিবে ভাবিয়া! পায় না; 
তখন দেবমুরারী বঞিলেন__“পবিত্র জলে ও সাধারণ জলে 
অনেক পার্থক্য) আর সাধুমগুলীতে মহর ও চামার 
বলিয়! কিছুই পার্থক্য নাই” ঘাঁহা ব্য্িগত .জীবনে 
ভারতে সহ সহজ সাধু দেখাইয়াছেন, তাহাই জাতীয় 
জীবনের আদর্শ হওয়া উচিত। যাহা সাধু মহাত্মাদের 
সাধনের সামগ্রী, বাহা শ্রেষ্ট লীবলের আদর্শ, : ভাহা 










লৌকিক জীবনেও প্রকাশিত করিতে হইবে, তাহা 
জাতীয় জীবনে ফুটাইতে হইবে। যুদ্ধ, কবীর, টৈতন্য, 
রাগদাস প্রভৃতি মহাপুরুষগণ ভারতের সমক্ষে 'যে 
আদর্শ দিয়াছিলেন তাহ! ভারতবাদী সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ 
করে নাই। আর কত দিন আমরা এমনি করিয়া 
এই অন্য জাতিকে অন্পৃশ্য বনিগ্ন। দুরে রাখিব! 
আমরা! বাছিরে নানাদেশের নানাজাতির লোকের সংস্পর্শে 
আ'মিতেছি তাহাদিগকেতো| অন্পৃশা বলিয়া দুরে রাখি 
লা! আর আমাদের দেশের ভ্রাতূগণ যাহাদের সহিত 
আজ তিন সহ বৎসর একত্র বাঁদ করিতেছি তাহাদিগকে 
এমন করিয়া অপ্পৃশা বলিয়া স্বণায় দুরে ঠেলিয়া রাখিব! 
কিন্ত কেবল মুখে ্বণা করি না একথা বলিলেও এখন চলিবে 


তন্ববোধিনী পত্রিকা 


১৮ কল্প, ৩ ভাগ 





না__তাহাদের মধ্যে জান শিক্ষার একট! পিপাসা জাগা- 
ইতে হইবে। তাহাদের মধ্যে উচ্চ. শিক্ষা লাভ করিরা 
লোক বাহির হক ! তাহাদিগকে আমাদের সমানরূপে 

পরিগণিত করিতে হইবে এবং সমগ্র অন্তাজ জাতির : 
যধো শিক্ষণ চার করিয়া ভাহাদিগকে আরও নিকটে 

টানিতে হইবে। সমাজের মধ্যে ইহাঁও দেখিতে হইবে 

যে উপযুক্ত ব্যক্তি কর্পান্তর গ্রহণে কোনো বাধা 

প্রাপ্ত হন না। মহর বা! চগডাল ইচ্ছা করিলে স্ত্রধর। তাতি 
মিন্ধী হইয়া জীবিক! উপার্জন করিতে পারে। মান্য 

যেন মান্ধ্যকে চাপিয়! মারিতে চেষ্ট! না করে--ভগ বাঁনের 

রাজো এত বড় পাপ আর নাই। 

শীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় । 


গীতাপাঠ। 


গীতা-শান্ত্ের গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত কোনো 
একটি স্থানেও কৈবল্য-ুক্তির উল্লেখ নাই। পক্ষান্তারে, 
গীতাপুস্তকের যে-পাতারই গায়ে আওল ঠকানো! যায়, 
সেই পাতার মধা হইতেই জীবন্ুক্কির জর ঝঞ্ধার দিয়া 
ওঠে। বিশেষতঃ, কৈবল্য মুক্ষি গীতাশাস্তরে স্থান পাই- 
বার কথাই নহে) কেননা, গীতাতে মহাভারতের যে- 
আগার কথা বল! হইতেছে, দে জায়গায়-_-অঞ্জুনকে 
কুরুক্ষতরের যুদ্ধে কাঁয়মনোবাক্যে বৃত্ত করাইবার জনা 
যাহা কাজে লাগিতে পারে সেইরকমেরই উপদেশ শোভা 
পায়, তা বই কৈবলা-মুক্তির উপদেশ কোনোক্রমেই 
শোত! পায় ন।। ফুধিির হইলে--াহাকে শৌধ্বীরধ্যাদি 
ক্ষত্রিয় ধর্খের উপদেশ প্রদান করা ভ্রীকষের মুখে শোভা 
পাইত মন্দ না। কিন্তু অঞ্জুনকে শুরবীর হইতে বলাও 
যা, আর, মধ্যাহ্ন দিবাকরকে তেজঃশালী হইতে বলাও 
তা, ছইই সমান । শ্রীকষণ তবে অঞ্জুনকে কী হইতে 
বলিতেছেন? অঙ্ছুনকে তিনি না'হইতে বলিতেছেনই 
বাকি1-জানী হইতে বলিতেছেন-_কর্মা হইতে বলি- 
তেছেন__যোগী হইতে বলিতেছেন-_তক্ত হইতে বলিতে- 
ছেন। কিন্তু এতগুলা কথার অবতাঁরণ! নিষ্রয়োজন-__ 


“যোগস্থঃ কুরুকর্্মাণি সঙ্গংতাজা ধনঞয়। 
সিদ্ধাসিদ্বযোঃ সমোভূত্ব! সমত্বং যৌগ উচ্যতে ॥%৮ 
ইহার অর্থ এই ২. 
যোগন্থ হইয়া কর্ধা কর ধনঞজয়) আর, বম যাহা 
করিবে তাহা--অনাসক্ত হইয়া--সিদ্ধি-জসিদ্ধির মধ্যন্থলে 
সমভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া-করিবে । সমদ্বেরই নাম 
যোগ । 
পঞ্চম অধ্যায়ের বিংশ শ্লোৌকে বলা হইগাছে__ 
“ন প্রহয্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাগ্রিয়ং । 
স্থিরবুদ্ধিরসন্মুো ্্বিদ্রদ্ধণি স্থিতঃ1/%, 
ইছার অর্থ এই 8 
স্থিরবুদ্ধি এবং মোহমুজ ব্রঙ্াবিৎ ্ছে স্থিত হইয়া 
প্রিয় ঘটানাতেও হর্যোন্মন্ত হইবেক না, অপ্রিন্ন ঘটনাতে ও 
উদ্দিন হইবেক না| : 
তৃতীয় অধ্যায়ের সার্ধ উনবিংগ লোকে বলা হইগ়াছে_- 
“তশ্মাদসন্ধঃ ঘততং কার্ধ্যং বন্ধ সমাচর। 
অসক্তোহ্যাচরন্‌ কর্ম পরমাপ্লোতি পুরুষঃ | .. 
কশ্মেনৈব হি সংসিদ্ধি মাস্থিতা জনকাদয়ঃ |” 
ইহার অর্থ এই ১. 





এক কথাতেই মাম্ল! চুকাইয়! দেওয়া যাইতে পারে) 
সে কথা এই যে, শ্রীকুষ অঙ্জুনকে জীবন্থত্ত হইতে বলি- 
তেছেন। এখন ছিজ্ঞাস্য এই যে, জীবন্থুক্তি বলে 
কাহাকে ? বুজি থে, বলে কাহাকে, তাহার 
গোটা-তিনেক নমুনা গীত হইতে উদ্ধত করিয়া! দেখাই- 
তেছি-_প্রণিধান কর ২. 

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের চত্বারিংশ ফোকে বলা 
হইয়াছে র্‌ 


যে কর্ম করিতে হয় তাহা অনাসজ হইয়া! করিবে। 
আসক্তি শূন্য হইয়া কর্ম করিলে কর্তাপুরুদ পরম পদ 
প্রাপ্ত হন। জনকাঁদি রাজরধির! কর্ম ত্বারাই সিদ্ধি প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। | 

গীতার এই সকল উপদেশের মাতৃদুগ্চে সাধকের 
জীবন পরিগঠিত হইলে, তাহার অন্তরাকাশে সংশয় এবং 
কুসংস্কারের মে কাটিয়া ব্রদ্ধজ্ঞান আবিকুতি হয়, তাহার 
ঘনোরাজ্য হইতে বিষয়কামনার দলবল দূরীভূত করিম 





_ শীভাপাঠ 


৬৩ 


জোরদার এবং তাহার জীবনযাত্রা!  যৌবরাজ্ের আধিপত্যে ভর দিয়া থাকিয়া উত্তরাধিকৃত 


পথে স্থার্থপরতার কণ্টকাকীর্ণ বনগ্ঙ্গল উচ্ছিন্ন করিয়া 
পর্বলোকের হিতাুঠানপরতা। আবিভৃতি হয়; আর তাহা 
যখন হয়, তখন ফাধক জীবনুক্ত হ'ন। 

গীতা পুস্তকে মুক্তি বা মোগ্চ শব্দ নাই বলিলেই হয়, 
কিন্ত ্র্গনির্ধাণ শব্দ যেখানে সেখানে ছড়ানো! র হিয়াছে। 
গীতার ফে-যে স্থানে তরক্মনির্্বাণ-শব্দের উল্লেখ আছে, 
সেই সেই স্থানের শ্লোকের মর্ের ভিতরে প্রবেশ করিলে 
এটা বেস, স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, শান্্কার 
মহর্ধি বলিতে চাহিতেছেন আর কিছু না-_যুবরাজের 
পিছৃবিয়োগ হইলে তীঁহার পুর্ব্বাধিকিত যৌবরাজ্য যেষন 
আপন! হইতেই উত্তরাধিকৃত সাক্ষাৎ রাজ্যে পরিগত হয়, 
তেমনি জীবন্মুক্ত ব্যক্কির দেহতাঁগ হইলে অথবা দেহ- 
ত্যাগের পূর্বে প্রাক্তন কর্শোর বাসনা-সংস্কারাদি নিঃশেষে 
ক্ষন গ্াপ্ত হইলে, তাঁহার যদ্ধার্জিত জীবনুক্তিই আযন্ধ- 
শ্মুলভ ব্র্ানির্বাণে পরিণত হয়| শান্্রকাঁর মহ্ষিদেবের 
মতেজীবন্ুক্তি কেমন সহজে--ফেমন নিঃশব-পদ- 
সঞ্চারে-_্র্গনির্্বাণে পরিণত হয়, তাহার একটি সেরা 
নমুনা! গীতাশান্দ হইতে] উদ্ধত করিয়া দেখাইতেছি__ 
প্রণিধান কর £-- 

গীতা-শান্ত্ের দ্বিতীয় অধ্যায়ের সর্বাশেষের ছুইটি 
ঞ্লে।কে বলা হুইয়াছে__ 

*বিহায কামান্‌ যঃ.সর্ঝান্‌ পুমাংশ্চরতি,নিস্প্হঃ | 

নির্মমো নিরহক্ষারঃ স শাস্তি মধিগচ্ছতি ॥ 

এ করা্মী স্থিতিঃ!পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহাতি। 

স্বিত্বাংস্শিকস্তকালেহপি ত্রহ্মনির্বাণ মৃদ্ছতি ॥” 

ইহার অর্থ এই ২... শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন ] 

যে সাধক সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করিয়া-_স্প্‌হাশূন্য 
হইয়া, স্থার্থশুন্য হইয়া, অহপ্কারশূন্য হুইয়া বিচরণ করেন, 
তিনি শান্তিলাত করেন । ইহারই নাম পার্থ, ব্রাঙ্ী স্থিতি । 
এস্থিতি যিনি প্রাপ্ত হ'ন-_সংসারের মায়ামোহ আর 
তাহাকে ভুলাইয়! রাখিতে গারে না। এই স্থিতিতে 
»ভর দিয়! থাকিয়া সাধক অস্তকারেও বক্গনির্ববাণ প্রাপ্ত 
হন” 1 

বলা হইয়াছে “যে সাধক ব্রাঙ্মী স্থিতি প্রাপ্ত হ'ন 
অর্থাৎ রঙ্গে স্থিত হইয়া--স্প হাশুনা) স্থারথশূন্য এবং 
অহদ্ধারশূন্য হইয়। বিচরণ করেন.) তিনি শাস্তিলাভ 
করেন) সংসারের মায়ামোহ আর তাহাকে ভুলাইয়া 
রাখিতে পারে না।” ইহাতেই প্রকারান্তরে বলা হইতেছে 
যে, সে সাধক জীবন্ত । ইহার অব্যবহিত পরেই বলা! 
হইয়াছে “এই স্থিতিতে ভর দিয়া থাকিয়া সাধক অস্ত- 
কালেও বর্গানির্বাণ প্রাপ্ত হণ্স।” ইহাতে স্পষ্ট বুখাই- 
তেছে ঘে,বৃদ্ধ পিতার দেহত্যাগ হইলে যুবরাজ যেন 





রাজোর সিংহাসনে অধিরুঢ় হ'ন, তেমনি, জীবন্মুক্ত পুরুষ 
রাঙ্মীস্থিতিতে ভর দিয়া থাকিয়! অস্তকাঁণে তর্নির্বাণের 
কুলে উপনীত হ'ন। 

প্রশ্ন॥ আমি সোজান্থজি এইন্*প বুঝি যে, নির্ধাণই 
্র্মনির্ববাণের সারসর্বন্ব । এ কথ! যদদিই বা সত্য হয় যে, 
গীতা-শাস্ত্রের কোনো স্থানেই কৈবল্য মুক্ষির উল্লেখ নাই, 
কিন্তু তাহাতে এরপ প্রমাণ হইতেছে ন। যে, বরধানির্ধাণ__ 
কৈবশ্য-ছাড়া৷ আর কিছু । ফল কথা৷ এই যে, সাংখ্য- 
দর্শনের মতান্থমোদিত কৈবলা মুক্তিও যেমন, আর, গীতা- 
শান্তর, মতাহুমোদিত ব্রহ্গানি্বাপও তেমনি, ছুইই মহা- 
নির্বাণেরই আর এক নাম। দুয়ের মধ্যে প্রভেদ যে 
কোন্থানটায় তাঁহ! আমি খুঁজিয় পাইতেছি না। 

উত্তর ॥ ব্রহ্ধনির্বাণ শব্খের অর্থ তুমি হি এইন্ধপ 
ঝুঝিয়া থাকো! যে, নির্ধযাণই ব্র্গনির্ধ্বাণের সারসর্বন্থ, 
তবে তাহার জন্য গীতাশান্্র কোনে! অংশেই দায়ী নহে। 
তাহা দূরে থাকুক--এইমাত্র,তোমাকে আমি গীতার থে 
ছইটি গ্লোক উদ্ধৃত করিয়! দেখাইলাম, তাহাতে স্পষ্টই 
বুঝাইতেছে যে, ত্রাঙ্মীস্থিতিই বর্ানির্বাণের সার সর্বন্থ। 
এ বিধয় লইয়। তোমার ;সছিত বাদাঞ্থবাদের কোনে! 
প্রয়োজন দেখিতেছি না। আমার বিবেচনায়-_তরক্গ- 
নির্বাণ কিসের/নির্ববাণ এবং কিসের নির্বাণ নছে--তাহা! 
গীতা, হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখানোই তোমার ভুল 
ভাঙ্গিয়! দিবার খুব সহজ উপায়) অতএব তাহাঁতেই 
এক্ষণে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে । 

৫ম অধ্যায় ২৪শ, ২৫শ, ২৬শ কশ্লোক। 

“যোহম্তংন্খোইস্তরারাম স্তথান্তর্জেযোতিরের যঃ | 

ম যোগী ব্রহ্গনির্বাণং ব্রন্মহুতোহধিগচ্ছতি ॥ 

লভন্তে বরহ্গনির্ববাপং খবয়ঃ ক্ষীণকল্সযাঃ। 

ছি্নদৈধ! মতাত্মানঃ সর্বডূতহিতেরতাঃ ॥ 

কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাং। 

অতিতো বরহ্মনির্বাণং বর্ততে বিদিতাত্মনাং ॥” 

ইহার অর্থ এই ঃ-_. 


(১) 
অস্তরাত্মাতেই ধাহার জুখ, অন্তরাত্মাতেই ধাহার 
রতি, অস্তরা্মাই ধাহার জ্ঞানের আলোক, সেই ব্রঙ্গ ভাবা- 
পন্ন যোগী ব্রগানির্বাণ প্রাপ্ত হ'ন। 


12) 
্র্মনির্বধাণ লতেন সেই সকল খ্ধি-শ্রেণীর লোক 
ধাহার৷ ক্ষীণপাপ, সংশযশূনা, .সংযতা'্মা এবং সর্বভূত- 
হিতে রত। 
(৩) 
কামক্রোধ-বিমুক্ত সংঘতচিত্ত আত্মধিত যতীদিগের 
হাতের কাছে ন্ধনির্বাণ বর্তদান। 








উদ্ধত ্লোক-তিনটর প্রথমটতে এই যে বলা হই- 
মাছে “অশরায়াতেই ধাঁহার স্থখ, অন্তরায্মাতেই যাহার 
রতি, অন্তরায্মাই যাহার জ্ঞানের আলোক, সেই ব্রদ্ধভাঁবা- 
পন্প যোগী বর্নির্াগ প্রাপ্ত হান” ইহাতে বুঝা ইতেছে 
এই যে, অন্তরায্মাতে যে প্রকার স্থখের ন্বাদ পাওয়া 
থাম সেই স্বিমল ব্রদধান্দ, আর, অন্তরাম্মা যে প্রকার 
জানের জ্যোতিদষপ্র সেই অপরোঙ্গ বান, এ ছুয়ের 

কোনোটি এক মুহূর্ধও ব্র্ানির্ধাণের সঙ্গ ছাড়ে না। 
তবেই হইতেছে যে, বদ্ধানন্দ,এবং প্রন্ধজঞান ব্রন্ানির্ববাণের 
ডান হাত ঝ হাত। 

দ্বিতীয় ক্লোকটিতে এই যে বলা হইয়াছে *রক্গানির্বাণ 
নভেন দেই সকল খ্িশ্রেণীর লোক যাহারা ক্ষীণগ!প, 
সংশযশুনা, এবং সর্তৃত-ছিতে রত ইহাতে বুধাইতেছে 
এই যে, ্ানিরধাপ-প্রা মুক্ত পুরুষের আন্তরে_-নির্ববাণ- 
প্রাপ্ত হইতে, কেবল, পাঁপ, সংশয়, ইন্তিয়-চাঞ্চল্য এবং 
হিংসান্বেষ প্রভৃতি ুপ্তবৃত্তি সকল নির্বাণ প্রাপ্ত হয়, তা 
বই, সর্বভূতের ছিতকারিতা! নির্ববাণ প্রাপ্ত হয় না। 

তৃতীয় ফ্লোকটিতে এই যে বলা হইয়াছে “কাম-ক্রোধ- 
ধিমুক্ত সংযতচিত্ত আত্মবিৎ যতীদিগের হাতের কাছে 
র্ানির্ধাণ বর্তমান, ইহাতে বুধাইতেছে এই যে, প্রন্ধ 
নির্বাণ গুধুই যে কেবল নির্ধাণ তাহ! নহে, একদিকে 
যেমন তাহ! কাঁম ক্রোধ লোভ মোহ প্রভৃতি আলেয়ার 
দল্বলের নির্বাণ, আর একদিকে তেমনি তাহা আত্ম- 
জানের হুর্য্যোদয়। 

এইরূপে দেখ! যাইতেছে যে, গীতা! পুস্তকের যেস্থানেই 
“যখন ব্হ্ধানির্বাণের ফথা গ্রনঙ্গক্রমে আলিয়া পড়িয়াছে, 
সেইস্থানেই--জ্ঞান, আনন্দ, জগতের হিতাশ্ঠান প্রভৃতি 
আগার গোড়াধ্যাস। মুখ্য ধর্মগুলির চতুঙ্দিকে মন্পূত 
গঞ্জির ঘের দিয়া সেগুলিকে নির্ধ্বাণের আক্রমণ হইতে 
সাবধানে আগ্লিয়। রাখা হইয়াছে । 

র্নির্বাণ-সন্বন্ধে গীতাকার মহর্ষিদেবের মর্খ্গত 
অভিপ্রায় ঘে কি, তাহার সন্ধান পাইতে হইলে তিনটি 
বিষয় পরে পরে দ্রষ্টবা। 

প্রথম দ্রষ্টব্য । 

আত্মার এই থে তিনটি স্বভাবসিদ্ধ ধর্দম_-জঞান, আনন্দ 
এবং বার্তীয়া খাকিবাঁর ইচ্ছা বা কুশলেচ্ছা, এ তিনটির 
অগরিপন্ক অবস্থায় তিনটই স্থ স্ব বিপরীত ধর্খের সহিত 
নুনাধিক পরিমাণে জড়ানো থাকে ; জ্ঞান-_সংশয় এবং 
সংস্কারের সহিত জড়ানো৷ থাকে, আনন্দ _বিষয়তৃষ্ণার 
সহিত জড়ানো থাকে, কুশলেচ্ছা__হিংস! দ্বেষ প্রভৃতি 
অসংগ্রবুত্তির সহিত জড়ানো থাকে । 

রর ছবিতীয দ্রষ্টব্য। 
সাধকের আত্মগ্রভাবে জানের সংঅব হইতে সংশয় 





এবং কুসংস্কার অপসারিত হইলে, ঈশরপ্রসাদে পেই 
জারগায বরজ্ঞান 'আবিতুণ্ত হয়? আত্মপ্রভাবে আনন্দের 
সং্ব হইতে বিষয় তৃষণ অপসারিত হইলে, ঈশ্বর প্রসাদ 
সেই জায়গায় স্ুবিমল সদানন্দ (সংক্ষেপে-ব্রঙ্জানন্দ ). 
আবিস্ূত্তি হয়; আত্ম প্রভাবে কুশলেচ্ছ! হইতে হিংসা 
দাদি ছুপ্বৃত্তি সকল অপসারিত হইলে, ঈশ্বর প্রসাদে_ 
সেই জায়গায় মঙ্গলকাদন| এবং মঙ্গল চেষ্ট। আবিভূতত 


হয়। 
তৃতীয় ভরষ্টব্য। 
এইরূপ ঈশ্বর প্রসাদ-পন্ধ ব্র্ধজ্ঞান ক্রঙ্গানন্দ এবং 
মঞ্গলপরায়ণতার ত্রিবেণীসঙ্গম জীবগুক্তিরও যেগন, আর, 
্রহ্মনির্বাণেরও তেমনি, উভয়েরই সার-সর্ধান্ব | 
উপরি উদ্ধৃত গীতার গ্লোকগুলি মনোযোগের সহিত 
পাঠ করিয়! দেখিয়া আমি যেরূপ সিঙ্ধান্তে উপনীত হই- 
য়াছি তাহা স্পষ্ট করিয়া ভাতিয়া ধলিলাম। মন্দ নহে 
রহ! তুমি যেখানে দেখিতেছ নির্ধধাণের নৈশ অন্ধকার, 
আমি সেখানে দেখিতেছি আত্মঞ্ঞানের হুর্য্যালোক । 
প্রশ্ন ॥ একটা কিন্তু তুমি দেখিতেছ না-_-এটা দেখি- 
তেছ না যে, মকল শান্ত্রই একবাকো বলে যে, ত্রিগুণের 
বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়ার নামই মুক্তি; আর, সেইজন্য 
ত্রিগুণের অন্তভুক্ত তিন গুণের কোলোটিরই কোনো! ধন্ম 
মুক্তির ত্রিসীমার মধ্যে প্রবেশ পাইতে পারে না). 
রলোগুণের এই যেছুইটি ধর্দ_ছুঃখ এবং অশান্তি। আর, 
তমোগুণের এই যে-ছুইটি ধর্্ম__জড়ত! এবং মোহ এ তো 
প্রবেশ পাইতে পারেই না) তা ছাড়া, নত্ব গুপেরও 
কোনে! ধর্ম মুক্িরাজ্যে প্রবেশ পাইতে পারে না। ঈখ ও 
প্রবেশ পাইতে পারে না_জ্রানও প্রবেশ পাইতে 
পারে না। শান্ত্রকার মহর্ষিদেষ শ্ব্ঃংকি বলিতেছেন? 
বলিতেছেন তিনি-_ 
“নং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসন্তব:। 
নিবরস্তি মহাবাছো দেহে দেছিন মব্যং ॥ 
তত্র সতবং নির্শলস্ধাৎ প্রকাশক মনাময়ং । 
স্থথসঙ্গেণ খগ্াতি, ছঃখসঙ্গেণ চালঘ ॥” 
ইহার অর্থ এই ১ 
নতি মন্তুত এই যে তিনটি গুণ--স্ধ রত 
তিনাটই বায় আস্মাকে দেহে বীধিয়া রাখে। তাহার 
মধ্যে যেটি ্বীয়,. নির্ীণ স্থভীবের গুণে প্রকাশক এবং, 
সুথায্মক সেই প্রথম, - গুটি, কিনা সববগুণ, আত্মাকে 
সুখের আর জ্ঞানের, রে জড়াইয়া দেহে বাধিয়া 
রাখে। 
এই ঘে বলা হইয়াছে "সক্গুণ আত্মাকে খের আন, 
জানের সদ্হুং্র জড়াইয়া থেছে বাঁধিয়া সাথে”, ইহাতে 
এইনপ দড়াইতেছে যে, স্থখই বা কি, আর জনই বা 





কি, ছুইই আত্মার বন্ধন শৃঙ্খল) আর, তাহ! হইতেই 
আমিতেছে যে, ও দুইটির কোনোটই মুক্কির রঃ 
স্পর্শ করিতে পারে না। এ 
উত্তর ॥ চর্শচক্ষু মেলিয়া গীতার চতুর্দশ অধ্যায়ে এটা 
যেমন তুমি দেখিয়াছ যে, সগুণ আত্মাকে স্থখের আর 
জ্ঞানের সঙ্গস্থতরে জড়াইয়! দেহে বীধিয়া রাখে ) জ্ঞানচক্ষু 
দেলিয়া এটাও তেস্সি তোমার দেখ! উচিত যে,সে যে 
সন্বগুণ-__তাহা! ত্রিগুণের কোটার অন্তত মিশ্রসত্ব বই 
জিগুণের কোটার ভিত্তিমূল গ্রাদেশের শুদ্ধসত্ব নহে। 
ছুয়ের মধ্যে প্রভেদ বড় যে কম তাহ! নহে)-ত্রিগুণের 
কোটার ভিত্তিমূল-গ্রাদেশের বিশুদ্ধ সব্বগুণ একেবারেই 
রস্তমোগুণের সঙ্গবর্জিত ) পক্ষান্তরে, জিগুণের কোটার 
ভিতর অঞ্চলের মিশ্রপদ্বগুণ রজন্তমোগুণের সহিত মাথা 
মাখিভাবে সংশ্লি্ট। এখানে পাঁচটি বিষয় উর্টবা। 
প্রথম দ্রষ্টব্য । 
সন্ধগুণের মুখ্য ধর্ম ছইটি-ন্ুখ এবং জ্ঞান। 
দ্বিতীয় দ্রষটব্য। 
রঙ্স্তমোগুণের সঙ্গ বর্জিত শুদ্ধ সন্তবের বা মিশ্র সত্ব- 
গুণের মুখ্যধর্মও দুইটি (১) অমিশ্র জ্ঞান কিনা অজ্ঞান 
এবং জড়তার সঙ্গবর্জিত বিশুদ্ধ জ্ঞান, :অথব! যাহা! একই 
কখা--অপরোক্ষ আয্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান; এবং (২) 
অমিশ্র সুখ কিনা দুঃখ এবং অশান্তির সঙ্গবর্জিত স্থুবিমল 
'আনন্দ, সংক্ষেপে_ত্রহ্মানন্দ | 
তৃতীয় ডরষ্টব্য। 
রজন্তমোগুণের সঙ্গাঞ্জি্ট মিশ্রসব গুণের মুখা ধর্মও 
ছ্টটি_(১) মিশ্রচ্জান কিনা অজ্ঞান এবং অড়তাগ 
সঙ্গাঙ্জি্ বিধর্-্ঞান বা! বিষয়বুদ্ধি, (২) মিশ্রন্থথ কিন! 
ছঃখ এবং অশান্তির সঙ্গাস্লিষ্ট বিষয়ন্ুখ | 
চতুর্থ দ্রষ্টব্য । 
সকল শান্ত্রেই বলে যে, মিশ্রমন্বগুণের এই যে ছুইটি 
ধর্প_-(৯). বিখয়জ্ঞান বা স্বার্থপরায়ণ কর্তৃত্বাভিমানী 
বিষয়-বুদ্ধি, এবং (২) অনিতা ঝিয়়-সথ, এ ছুইটি মিশ্র 
সাত্বিক ধর্শ আম্মার বন্ধন শৃঙ্খল তাহাতে আর সণ নাই; 
তবে কিনা উহা! রাজসিক পাপপ্রত্বক্ি,এবং তামসিক জড়- 
তাষ ন্যারমারা ঘক-গোচের বন্ধনশৃঙ্খল নহে। নপক 
চ্ছলে বলা যাইতে পারে যে, ছেযহিংসামনী: ক্লাসিক 
গাপগ্রবৃত্তি নাগপাশের বন্ধন) অজ্ঞানমী তামসিক 
জড়তা পৌহশৃঙ্খ; আর, বহে ইট ধর্ম 
বিবি এবং বিখছণ। উধা র্ণঙ্ঘল | পক্ষান্তরে 
বিশুদ্ধ দ্বগুণের এই যে দুইটি পর্-_(১) অপরোক্ষ 
আম্মাজান এবং (২) ক্থবিমল সদীনন্দ, এ ছুইট বিশুদ্ধ 
সাস্বিক ধর্দ বন্ধননৃঙ্খল হওয়া দুরে থাকুক_ইহা 
৮ রা 











পঞ্চম জ্টব্য। 

দৃশ্তান জগতে বিশুদ্ধ জল কুহাপি নাই বলিলে 
অতুযুক্তি হয় না। গঙ্গার জল নু[নাঁধিক পরিমাণে গৈরিক 
মৃত্তিকা মিশ্রিত, সমুদ্রের জল লবণাক্ত, সরোবরের জল 
হংসাদি জলচর জন্তর মলমূত্রে নানাধিক পরিমাণে কলুবিত* 
এমন কি জলীয় বাস্পও বিভিন্নজা তীয় নানা প্রকার বাণ্পের 
সহিত মাখামাখিতাবে সংশ্লিষ্ট । দর্শনখিৎ পঞ্ডিতেরা বলেন 
যে, দৃশ্তমান জগতের চতুঃসীমার মধ্যে জলমান্রই যেমন 
মিশ্রধর্মী, জ্িগুণের কোটার চতুঃসীমার মধ্যে সন্থগুণ 
মাত্রই তেমনি মিশ্রসন্ব। কিন্তু তা বলিয়া ফেছ ঘদি মনে 


| করেন যে, বিশুদ্ধ জল খণিয়া একট! পদার্থ মুখেই নাই, : 


অথবা শুদ্ধসন্ব বলিয়া একট! পদার্থ মূলেই নাই; তবে 
সেটা তাহার বড়ই ভুল! - ঝ্রাহার- জানা উচিত যে, 
দৃশুমান জগতে যেখানে যতগ্রকার জল গ্মাছে_-বিপুদধ 
জল তাহাদের মকখেরই মূল “উপাদান )_িগ্ুণের 
কোটার ভিতরে যেখানে যত সন্ধগুণ আছে--সমস্তেরই 
মূল উপাদান শুদ্ধসত্ব। অভএব এ কথা যেমন সত্য 
যে, ব্রিগুণের কোটার ভিতর অঞ্চলে মিশ্বসন্ধ বই শুদ্ধসন্ধ 
স্থান পাইতে পারে না। একথাও তেমনি সত্য যে, 
ত্রিগুণের কোটার ভিত্তিমুল-গ্রদেশে শুদ্ধসন্ষ চিরবর্ভান ! 
এখন দেখিতে হইবে এই যে, সকলেই জানে গঙ্গাঞ্জল 
মাত্রই নানাধিক পরিমাণে ঘোলা! জল, কেন না ঝঝারে 
পরিদার গঙ্গাজলেও একটু আধটু গৈরিকমৃত্তিকা মিশ্রিত 
আছেই আছে; অথচ বিচারালয়ে কোনো ব্যক্তি 
কোনো বিষয়ে সাক্ষা-দান করিতে প্রবৃন্ত হইলে বিচার 
পতি তাহাকে শুধুকেবল বলেন “গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া 
সত্য কথ! বলো”, তাবই, এরূপ বলেন না যে, “ঘোল! 
গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া সত্য কথা বলো।” তেগনি, 
আমাদের দেশের পণ্ডিত মহলে একপা না জানে 
এমন লোকই নাই যে, ভ্রিগুপের কোটার অস্থুনূর্কি 
মবগুণ মাত্রই মিশ্রসন্ব) অথচ, গীতাকার মহদ্ধি 
শুধু কেবল বলিলেন যে, “জিগুণের অন্তর পন- 
গুগ আত্মাকে সুখ আর জ্ঞানের সঙ্গনথত্রে জড়াইযা দেছে 
বাধিয়া রাখে” । অনায়ামে তিনি বলিতে পারিতেন ঘে, 
“ত্রিগুণের অন্তর মিশ্রসব আম্মাকে বিষয় সুখ আর 
বিষয় বুদ্ধির সঙ্গহৃত্রে জড়াইগা দেহে বাঁধিয়া রাখে" 
কিন্তু তাহা তিনি বলেন নাই। কেন তিনি তাহা 
বলেন নাই ? কেন যে, তিনি তাহা বলেন নাই, তাহা 
বুঝিতই পারা যাইতেছে। শ্রাবণ মাসে গঙ্গার ঢল 
নাবিগা সারা গঙ্গা যখন বিবর্ণ হইয়। গিয়াছে, তখন 
পগঞ্গাজলে জ্জান করিলাম” বণিলেই যেমন ঘোলা গঙ্গা- 
জলে স্নান করিলাম” ছাড়া আর কিছুই বুঝাইতে পারে 
না) তেমনি, “ত্রিগুণের অন্তহূক স্কগুপ” বণিলেই 






চনায়-_গীতাকার মহর্ষি উহাকে শুধু কেবল সনবগুগ: মাত্র 
বলিয়াই কান্ত হইরাছেন।  সন্ধগু যেখানে মিশ্রস্ধ বই 
_ শুদধসব হঈতে পারে না, সাক জ্ঞান এবং লান্বিক সুখ 
থে, সেখানে, মিশ্র জ্ঞান এবং মিশর স্থখ হইবে, অথবা, যাহা 
একই কথা--বিষগ্ বুদ্ধি এবং বিধয় “স্থখ হুইবে তাহাতে 
আর বিচিত্র কি? তাহা তে! হইবারই কথা । এখন 
বজব্য এই যে, ব্রিগুণের কোটার অন্তর, মিশ্রসন্ধ যেমন 
আত্মার বন্ধন শৃঙ্খল, তেমনি মিশ্রসত্বের ধর্মছ্টাও আত্মার 
ব্ধন-পঙ্ঘল )-_বিষয় বুদ্ধিও ঘেমন, বিষয় ন্খও তেমনি, 
ছুই দ্াস্থার বন্ধন-শৃঙ্খল|. কিন্ত গুদ্ধ সত্ব তো আর 
জিগুণের কোটার আস্ভূক্ষি মিশ্রসত্ব নহে। শুদ্ধ সত্ব 
ভিগুণের কোটার -দীমা: ছাড়াইগ। তাহার ভিন্তিমুণ 
এদেশে অবস্থান করে_-ইহা আমরা একটু: পূর্ব দেখি- 
রাছি। অতএব এটা! স্থির যে, পল্মপঞ্র যেমন জঙবিন্দুর 
আধার হইয়াও জলবিন্দ কর্তৃক সংস্প্‌ষ্ট হয় না শুধধাসব 
তেমনি অিগুণের মুগাধার হইয়াও অজি? ছারা সংসপৃষ্ট 
হয় না। শানে শুধু বলে এই যে, ভ্রিগুণের কোটার 
অন্তভূ্ত সন্বরজস্তমোগুণ আত্মার বন্ধন-শৃঙ্খল ; তা বই, 
এ কথা বলে না যে, অিগুণের ফোটার ভিন্তি মূ 
প্রদেশের শুদ্ধ সন্বআত্মার বন্ধন-শৃঙ্খগ। পঞ্চদশী নামক 
প্রসিদ্ধ বেদাস্ত-পুত্তকের গ্রন্থকার কি বলিতেছেন শ্রাবণ 
কর 3-_. 
“চিদানন্দময়'র্ষ গ্রতিবিষ্ব লম্িত! 
তমোরজঃ সন্ধ গুণা গ্রক্কতিঃ) ছিবিধা চ সা 
সব শুদ্ধ বিশুদ্ধিত্যাং মাযাবিদেয চ তে মতে ॥ 
মায়াবিদ্বো বশীকুত্য তাংস্তাৎ সর্ধজ্ঞ ঈশারঃ | 
অবিদ্যাবশ গ্বন্য ঃ (অর্থাৎ জীবাত্মা) | 
ইহার অর্থ এই ২ 

চি্দানন্দ ব্রদ্দের গ্রতিবিদ্ব সমন্ধিতা ব্রিগুণাস্মিক! 
একুতি ছুই কার-_ 

(৯) ুদধসন্বমনী প্রয়তি__যাছার আরেক নাধ মায়া, 
আর, (২) মলিন সত্বঘয়ী এরক্ৃতি--ঘাহার 'আর এক নাম 
অবিছ্থা। ৷ সেই যে গুদ মধ্যমযী প্রন্কতি--মায়া, তিনি 
ক্মাপনার অধিষ্ঠাতা-পুরুষের বশবর্তিনী । তীহার অধি- 
কাতা-পুরুষ কে? না! সর্কাজ্ড পরমেশ্বর । আর, এই যে 
খলিন সন্বমগ প্রন্কতি-_-অবিদ]া, ইনি আপনার অধিষাতা 
পুরুষকে অধীনতাশৃঙ্গালে বাধিয়। রাখেন। ইহার 
কআধিঠাতা কে? না জীবায়!। 
এইরূপ দেখ! যাইতেছে যে, শান্রজ্ঞ পণ্ডিভনিগের 
মতে মিন-সই (অর্থাত গুণের কোটার অন্তু 





কি) স্বীয় অধিঠাতা*র (কিনা জীবাকার ) বন্ধন- 













শসন্ব আত্মার বন্ধন-শৃঙ্খল নহে) আর তাহা: 
আসিতেছে যে, শুদ্ধ সত্বের এই যে ছুইটি মুখ ধর 
অপরোক্ষ-আয্সজ্ঞান এবং স্বিমল সদাননা, এ ছুইটির 
কোনটিই আত্মার বন্ধন শৃঙ্খল নহে। 
এ ॥ ও সেরই বা পরিচযলকষণ কি, আর, নি 
মন্ধেরই বা পরিচয় লক্ষণ কি? 
উত্তর॥ আমি 'অনতিপূর্বে খাই কানা 
বলিতেছি যে, 
(১) মন্ষগুণের মুখ্যধ্ ছুইটি-_. রা 
(১) জান এবং (২) সুখ | মিশ্রমন্তের মুখ্য ধর্ম ও 
ছইটি[৯] বিষয়ুদ্ধি এবং [২] বিষয় সুখ। 
শুদ্ধ সতের মুখ্য-ধর্দও দুইটি-__[১ ] অপরোক্ষ আল্মানভৃতি 
এবং [২ ] হ্থবিমল সদাননা । 
পরশ্ন॥ তোমার যাহা! মন্তব্য কথা তাহাই তুমি পূর্বেও 
বলিয্াছ--এখনও বলিতেছ । কিন্তু শান্ত্রে কি বলে? 
উত্বর ॥ শান্সরেও তাহাই বলে? সত্য কি মিথ্যা. 
তোমার জিজ্ঞাদ্য বিষয়টির সঙ্ধন্ধ ্ীমৎ শঙ্বরাচারধ্য কি 
বলিয়াছেন তাহ! তোমাকে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি, 
তাহ! হইলেই তোমার মনের সমপ্ত ধন্দ মিটি 
যাইবে। 
শুদ্ধ সন্বের তিনি লঙ্গণ-নির্দেশ কষ্জিতেছেন 
এইরূপ £ 
“বিশুদ্ধ সত্বস্য গুগা প্রসাদঃ 
স্বাত্মান্তৃতিঃ পরমা প্রশাস্তিঃ। 
তৃণ্থিঃ গ্রহ্যঃ পরমায্মনিষ্ঠা. 
যয়! সদানন্দ রগং সমৃচ্ছতি ॥৮ 
[বিধেক চুড়ামণি ১২১ ক্লক] 
ইহার অর্থ এই ২-৯ $ 
বিশুদ্ধ সবের ধর্ম এই গুলি । এগ) 
প্রসনতা ) আত্মাসভুতি, পরমা প্রশান্তি, সৃপডি, পুলক, 
আর পরমাস্মাতে তের নিট যাহাতে করিয়া সদা, 
নঙ্দয উৎস খুবি ায়। 


এই ঝট মধ ইইতে সার মন করিয়া পাই-,.. 


তেছি এই যে, শুদ্ধ সতের ধর্শ গ্রধানতঃ 
অপরোক্ষ আয্মানুস্থৃতি বা আত্মজ্ঞান এবং | 
স্থাতে স্থিতিজনিত শদানদ্দ |: চি 


অতএব এটা স্থির যে, , শন পতিজদিগের মতে রা 










[বিবেক চূড়ামণি ১১৯/১২* প্লোক ] 
ইহার অর্থ এই £__ 

অব্বগুণ যদি চটুজজের [ন্যায় ধনির্শল-স্বতাব তথাপি 
অপর-ছুটার সহিত (অর্থাৎ রজস্তমোগুণের সহিত ) 
মিলিয়! বন্ধনের হেতুভূত হয়। এইরকমের সব্বগুণে 
(অর্থাৎ রজগুমোখুণের মঙগাি্ মিশ্র সন্বগুণে.) আত্মা 
এ্তিবিদ্থিত হইয়! হর্য্ের ন্যায় নিখিল আড়বস্ত প্রকাশ 
করে। প্রঞ্ত" [ ইহাতে বুঝাইতেছে এই যে, জড়গ্রুকা- 
শক বহিগু্বী বিষয়জ্ঞান ভিন্ন অপরোক্ষ আত্মান্ুভূতি 
মিশ্রসন্বের ধর্ম নহে ।- অপরোক্ষ আত্মানভৃতি যে, শুদ্ধ- 
সবের ধর্ম তাহ! 'অনতিপূর্বেণ বিবেক চুড়ামণি হইতে 
উদ্ধত করিয়া দেখানে| হইয়াছে ।] মিশ্র সত্বের লক্ষণ 
এইগুলি ২ম্বমানিতা ( অর্থাৎ কর্তৃত্বাতিমানিতা ), 
যমনিয়মাদি তপরারণতী শ্রন্জাতক্কি, মুযুক্ষুতা ( অর্থাৎ 
মুক্তির 'অভিলাধিত/), দৈবী সম্পত্তি ( অর্থাৎ শমদমাদি 
সাধন সম্পত্তি ), অসনিবৃন্তি [ অর্থাৎ অসংখু পদার্থ হইতে 
কিনা! অনিত্য বন্ত হইতে সরি দাড়ানো ]। 

ইহার টীকা। 

উদ্ধৃত গ্লোক ছুইটির প্রথমটি প্রথমার্ধ হইতে 
পাইতেছি যে, রজন্তমো গুণের সঙ্গাক্লিই মিশ্রসবগুণ 
আম্মা একপ্রকার বন্ধন শৃঙ্খল । আবার & প্রথম 
লোকটির শেষার্ধ হইতে পাইতেছি যে, আত্মজ্ঞানের 
গ্রতিবিদ্বরূপী বিবয়জ্ঞান ভিন্ন সাক্ষাৎ আত্মজ্ঞান মিশ্র- 
সবের ধর্মী নহে। (অপরোক্ষ আত্মান্্ভৃতি যে শুদ্ধ 
সবের ধর্ম তাহা একটু পুর্বে বিবেক চূড়ামণি হইতে 


৭. এই গোকটির ব্অবাঘহিত পূর্কোর গোটাছয়েক প্লোকে রজ- 


স্যোগ্াধয পরিচয় জাপন কর! হইযাছে। অতএব এখানে 
পতাজাং”-রজন্তমোত্যাং তাহাতে আর সঙ্গেহ মাজ নাই | 


উদ্ধৃত করিয়া দেখানো! হইযাছে)। উদ্ধৃত খোক- 








৬৭. 


ছইটির দিতীয়টির মধ্য হইতে পাইতেছি-যে, নিশ্র- 
সন্বগুণের লক্ষণ গুলির সব কটাই মুমুক্ষু সাধকের সাঁধনা- 
বন্থার লক্ষণ তা বই, তাহার একটিও মুক্ত পুরুষের সিদ্ধা- 
বন্থার লক্ষণ নহে। মিশ্রসন্বের লক্ষণ গুলির গোড়ার বৃত্তান্ত: 
এইরূপ ২-মিশ্রসন্তের অবযবীভূত বহিসুবী জ্ঞামে এক- . 
দিকেষেমন ভোগাবিধয় সকল প্রকাশ পা, আর একদিকে 
তেমনি কোনো-না-কোনো! ঘটনা গতিকে ভোগাবিষজ 
সকলের অনিতাতা-দোষ সেই সঙ্গে বাক্ত হইয়া পড়ে; 
আর, তাহা যখন হয়, তখন ভ্রষ্টা পুরুষ অগতের প্রতি 
(অর্থাৎ অনিতা বন্তর প্রতি) বীতনাগ হ'ন। মিশ্র- 
সত্বের একটি লক্ষণ তাই অনন্বিবৃত্তি। অসতের প্রতি 
বিতৃষণ! জস্মিলেই মুক্তির অভিলাষ জাগিরা ওঠে; নি 
সন্বের আর একটি লক্ষণ তাই মুযুক্ষুতা। মুক্তিকামন! 
আগিয়! উঠিলে মুক্তির পথপ্রদর্শক সদ্গুরুর প্রতি শ্র্ধা- 
ভক্ষি জন্মে; মিশ্রসত্ধের তৃতীয় আর একাটি লক্ষণ তাঁই 
শরদ্ধাভক্তি। রর প্রতি শ্রদ্ধাতক্তি জন্মিলে গুরূপদি্ 
সাধনের পথে মতিগতি হয়) মিশ্রপন্ের চতুর্থ আর 
একটি লক্ষণ তাই শমদমাদি এবং যমনিয়মাদির সাধন । 
মাধক যতদিন পর্য্যন্ত সাধনের ঢেউ কাটিয়া সিদ্ধির কুলে 
উপনীত না হন, ততদিন পর্যাস্ত কর্তৃত্বাভিমান তাহা 
বুদ্ধিবৃত্বির গল! জড়াই়। ধরিয়া থাকে__কিছুতেই তাহাকে 
ছাড়ানে। যায় না) মিশ্রণন্ের পঞ্চম আয় একটি লক্ষণ 
তাই কতৃত্বাভিমান। পরিশেষে সাধক যখন মিশ্রপন্ধের 
্র্ণশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া শুদ্ধ সব্তের মুক্ত আকাশে সমুখান 
করেন, তখন তিনি ত্রিগুণের কোটার মীম! ছাড়াই! 
উঠিয়া গুণাতীত হন এবং অপরোক্ষ ;আত্মন্ঞান। সদানন্দ 
এবং পরম! শাস্তি লাভ করিয়া জীবন্মুক্ত হ'ন। পুর্বে 
দেখ! হইয়াছে যে, বৃদ্ধরাজার দেহত্যাগ হইলে ঘুবরাজের 
যৌবরাজা যেমন আপন! হইতেই রাজার রাজ্য হইয়া 
দড়ায়, তেমনি জীবনুক্ত পুরুষের দেহত্যাগ হইলে, 
জীবশ্ুক্তি আপনা! হইতেই ব্রচ্ধনির্ধাণ পদে অধিক 
হয়। বেদাস্তাদি শাস্ত্রের মতে পারত্রিক মুক্তি যে কিনধগ 
এবং কতনূপ-_আগামী অধিবেশনে তাহার গবেষণায় 
বিথিমতে প্রবৃত্ত হইয়া যাইবে । ১ 
.. প্রাদিজেজনাথ ঠাকুর । 





৬৮ 


(১) 
মান্য যখন জলের তৃষ্ণায় কাতর, তখন যদি তাহার 
সশ্বথে একটা ঝরণার ছবি আনিয়া] দেওয়া যায়, আর 
সে ছবিতে দেখে, পাহাড়ের গ বাহিয়া বনের অন্ধকারের 
কত ও শাস্তিমাথা শীতল ধারা! কেমন কুল কুল করিয়া 
ঝরিয়া পড়িতেছে, তবে কি তাহার তৃষ দুর হয়? 
ঝরণার ছবি যতই নেব্রহর হৌক্‌, তৃষণার সময় যে কোন 
বারী বা জলাশয় হইতে গণ্য পরিমাণ জল পাইলেও 
তুষার আরাম। তখন ছবি দিয়! কি হইবে? 
অথচ যে সত্যে ভর করিয়! নিখিল ব্রহ্গা্ড আছে, 
আমর! সবাই আছি, সেই সকলের চেয়ে বড় সত্য সমন্ধে 
মানুষ কি অনেক সময়ে ঠিক এম্িতর অছ্ভুত আচরণ 
করে নাই? সত্যকে যে তাহার চাইই চাই, একথা ভুলিয়। 
গি। সতের চমৎকার ছবি আঁকিয়া মে উপস্থিত করে। 
সত্য অদ্বৈত, কি দ্বৈত, কি ধৈতাদ্বৈত, তাহ! লইয়। তাহার 
কত রকমের ব্যাখ্যাচাতুর্ধা, যুক্তিতর্কের জাল, শব্দের 
যাছু! শেধকালে এই সিদ্ধান্তে আসিগা অনেককেই 
পৌছাইতে হয়, যে মত্য আমাদের ধারপার অত্ীত-_ 
তাহাকে ধরিবার ছু'ইবার কোন উপায় নাই। আমন 
যাহা কিছু জানিতে পারি, সে আপেক্ষিক সত্য মাত্র 
অর্থাৎ কিছু না কিছুর উপর তাহার অপেক্ষা! আছে, 
একটা নিস বুঝি আর একটা জিনিষের সাহাযো-_ 
কিন্ধ নিরপেক্ষ পুর্ণ সতা যে কি তাহা! আমর! কোন 
মতেই উপলব্ধি করিতে পারি না। মেইন সে একটা 
তত্বকথা অর্থাৎ কথার কথ! মাত্র হইয়া থাকে । 
একজন খৃষ্ীয় সাধু বলিয়াছিলেন “প্লেটে! মানুষের 
আর স্থানটি মন্তকে নির্দেশ করিয়াছিলেন, আর খু 
নির্দেশ করিয়াছিলেন হৃদয়ে ।” কথাটা খুবই খাঁটি। 
মতা শুধু অগ্রন্ধান করিবার শুধু আানিবার বিষয়, কিন্ধ 
পাইরার বিষয় নয়--.মে জলের ছবি, পিপাার বারি নয়__ 
এ কথা বলিলে মানুষের আত্মাকে প্রাণে বধ করা! হয়। 
কারণ আম্মার প্রধান অবলম্বনই সত্য-_-সে যে তাহার 
ক্ষুধার অন্ন এবং পিপাসার জলের মত। 
» "একটা খাঁচা আছে, তাহার চারিদিকেই লোহার 
শিক্। কাঠবিড়ালী তাহার উপরে একবার উঠিতেছে, 
নীচে একবার লামিতেছে ও চতুদ্দিক একবার প্রদক্ষিণ 
করিতেছে। তাহার মনে মনে হইতেছে যে সে যেন 
ফী বারেই নূতন কিছু আবদ্ধার করিল-_নূতন পথ__ 
. নুতন দিকৃ--নৃতন রহস্য ! কিন্তু যে বাহির হইতে 
দেখিতেছে, চে দেখে যে লে একই জায়গাঁ্ন ঘুরিতেছে। 








তত্ের ক্ষেত্রেও মানুষের অবস্থা এই কাঠবিড়ালীর 
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মত। সে শিকের উপরটাকে এক নাম দিয়াছে, নী?- 
টাকে আর এক নাম দিয়াছে, বেড়টাকে আর এক নাম 
দিয়াছে । কিন্তু দে যে তত্বের খাঁচায় বসিয়া কথা 


শিকের উপরেই আন' করিতেছে, সত্যকে সে যে 
বাস্তবিকই পাক্ম নাই, একথা তাহার আদৌ মনে 
আসেনা। 

অথচ পৃথিবীতে” বু প্রাচীনকাল হইতে আর্ত 
ফরিয়া৷ আগ পর্যন্ত সফণ মান্্যই এই কাঠবিড়া ীর 
পন্থা অবশদ্বন করে নাই। সত্যকে পাঁইবার, সত্যের 
পঙ্গে একাত্ম ও অভিন্ন হইবার জন্য কত সাধনা কত 
উপায় কত অদ্ভুত ও আশ্চর্য্য অনুষ্ঠান মানুধ হণ করি- 
ঘনছে। তাহার ইতিহাস তন্বের ইতিহাসের চেয়ে 
কোন অংশেই পামানা নয়। কিন্তু তাহার ইতিহ/স এত 
বৈচিত্র যে নানাস্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া! সাজাই 
তৃপি। তাহাকে দেখানো এক মহা! কঠিন ব্যাপার! কাবা, 
চিত্র, সঙ্গীত গ্রভৃতি স্থকুমার কলার মধো, ইন্্রজাল ও 
যাছবিদ্যায, ধান ধারণা, সমাধি, স্বপ্ন প্রভৃতি যোঁগাভ্যাসে, 
তক্তিসাধনার স্বেদ কম্প, মৃক্ছ্ণা, পুলক, বেদন! প্রভৃতি 
নানাবিচিত্র রসভাব..ও রসা্গভূতিতে, মাগুষের সকল 
অতীজ্ি্ অভিজ্ঞতার তথা জড়ো করিলে ও তাঁহার 
ভিতরকার তাৎপর্ধ্য নির্ণয় করিবার চেষ্ট! করিলে তবে 
যদি সেই ইতিহাল কিএৎপরিমাণে রচন| করা যাক! 
পৃথিবীর তাত্বিকগণের পাশাপাশি পৃথিবীর ভাবুক, কবি, 
খধি। যোগী ও অর্ধগ্রকারের অদৃশালোকবিহারিগণের 
বাণীকে দাড় করাইলে জ্ঞানগত তত্ধ ও উপলন্ধিগত 'তন্ব 
এই ছই তথের পার্থক্য সমাক্‌ অন্ৃভৃত হইবার সম্ভাবনা । 

কিন্তু এই কার্যে বহুদিন পর্যাস্ত কাহাকেও হস্তঞ্ষেপ 
করিতে দেখা যান নাই। তাথার কারণ-এইদিক্‌ দিক: 
সত্য নির্ণর অত্যন্ত ছুরূহ। জ্ঞান কিনা যুক্রির সরল 
রেখা ধরিয়! চলে, স্থৃতরাং তাহার যুক্কি 'ভূলপথে গেলেও 
এবং গলি'জির মধো ঘুরিয়! মরিলেও লোকে এ সন্দেহই 
করে না, যে সে মিথ্যার, মধ্যে ইচ্ছাপুরর্ক যাইতেছে ॥ 
সে সত্যকেই জানিতে চাঁ়--এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহই 
নাই। তবে ভান যখন ভুল করে, তখন লোকে তাহাকে 
অপূর্ণ বা ্রান্ত বলে--অসৎ ব! ছষ্ট কদাপি বলে না। 
কিন্ত এই সকল অতীক্জরিয় সু্্ম অভিজ্ঞতার রাজ্যে 
মান্থষের পদে পদে মোহ ঘটিবার সন্ভাবন1_-এখানে 
জানের বাতি আলো! দেয় না বলিয়া বিপথে শুধু দুরিয়া 
বেড়ানো নয়, প্রতি পদক্ষেপে ছুট খাই গড়াইর। 
নীচে পড়িবার সপ্তাবনা। এখানে ছণনার. স্থান অত্যন্ত 
অধিক-এখানে মিথ্যাকে মিথ্যা বণিক চিনিতে 








০ সু 
চেয়ে এখানকার ফাঁদের মধ্যে আটকালোকে সকল 
লোকেই বেশি করিয়া ডরলায়। ই্জিয়ের বন্ধনের মধ্যে 
থাকিয়া ইন্জিরাভীত উপলদ্ধি মানুষের বাস্তবিকই ঘটে 
ফি না, সে নগবন্ধে ন্দেহ উপস্থিত হয়। 

কিন্তু তাই বলিয়া! চিরকাল মাহ্য কিছুই পাইবে না 
৪ উপলম্ধি করিবে না, কেবল এক পরিপূর্ণ অতীক্জির 
সত্য আছেন মাত্র এই করথ। যুক্তিতর্ক করিয়া প্রমাণ 
করিবে মার,ইহাতো। হয় না| কারণ পাইতেই 
হইবে। আর পাইতে গেলেই যাহারা টাটুকাটাট্কি 
উপলদ্ধি করিরাছে তাহাদের শরণ লওয়৷ ভিন্ন আরকি 
উপার আছে? বস্তবিজ্ঞানকে যেমন করিয়া মান্ধষের 
নান! সংস্কারকে ছাড়াই! ছাড়াই! কার্ধ্যক।রণের সম্ব- 
ন্ধকে যথাযথরূপে সকণ বস্তর মধ্যে দেখাইতে হম়্_সেই- 
রূপ সময় আসিয়াছে, যখন অধাায্মবিজ্ঞান প্রস্তত হইবে, 
যখন এ সকল ব্যাপারেও যাহা স্থল সংস্কার তাহাকে 
অপসারিত করিগ্জা। যথার্থ সন্তাকে প্রতিষ্টিত করিবার 
চেষ্ট। হইবে । আমারতো! খুব বিশবীস। ভবিষ্যতে মানুষকে 
এই কান্ধেলাগিতে হইবে । আর এখন হইতেই তাহার 
চন! বেশ দেখিতে.পাওয়া! যায়। 

(২) 

এ কথা কেন বন্নিতেছি তাহা আরও একটু পরিষ্কার 
করিয়া দেখা যাকু। আমরা এ পর্যান্ত, বিশেষতঃ এই 
আধুনিক বিজ্ঞানের ঘুগে, কাব্যকলা, ধ্যান, যোগ, তক্তি 
ও রসের অভিজ্ঞতা প্রস্তুতি ব্যাপারকে আগাগোড়া কাল্প- 
নিক ও অনুভূতিগত অর্থাৎ জ্ঞান যুক্তি ও বাস্তবিকতা- 
বর্জিত বলিক্। মনে করিয়! আগিয়াছি। মাএ্ষের মন- 
স্তত্বকে আমর! গোটাকতক মোটা ভাগে বিভক্ত করিয় 
ভাবিগাছি যে সে ভাগগুলি বুঝি একেবারে সুনির্দিষ্ট. 
চক্‌ কাটা সতরঞ্চের মত তাহার আর একটার সঙ্গে 
'অনাটায় মিলিবার কোন রান্তা নাই । একটা ভাগের নাম 
বুদ্ধি--তাহাতে ইঞ্জিয়বোধ, কর্মীনা, স্মৃতি ও যুক্তি আছে__, 
একটার নাম অন্ুদূতি--ও আর একটার নাম ইচ্ছা বা 
ক্রিযাশক্তি--ইত্যাদি ॥ শরীরের ভিন্ন ভিন অঙ্গ প্রতাঙ্গ 
'ও যন স্বতন্ত্র স্বতন্ন ভীবে অবস্থিত হইলেও তাহাদেরও 
মধ্যে যে অন্ুত উক্য ও মাহচধ্য দেখিতে পাওয়া যা়_ 
মানস রাগ্ে ভিন্ন ভিন্ন বৃদ্ধির মধ্য পরপ্প্রের অচ্ছেদ্য 
ও অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ সেইটুফু পরিমাণও দেখিতে না! পাইবার 
জন্য আমরা কল্পন| ও অনুভুতি প্রভৃতি ব্যাপারের নানা 
অত্যান্চত্য লীলা দেখিয়াও তাহাদিগকে- সত্যনির্ধারণের 
সহায় বলিয়া গণ্য করি নাই। এ 

কিন্তু মনস্তত্ব তো আর চুপ করিয়া, একজারগায় 





বসিয়া থাকিতে পারে দাসে যখন বিজ্ঞানের মধ্যে 


গণ্য হইবে তখন অন্যানা বিজ্ঞানের ন্যান্জ নানা প্রমাণ 
ও পরীক্ষার মধ দিয়া তাহাকেও অগ্রসর হইতে হইবে । 
হঠাৎ 54১০0730109 ঝা অর্ধচেতন মনেন্প তত্ব মাথার্স 
সাহেব উপস্থিত করিয়া আমাদের চৈতন্য সঞধন্ধ সংস্কারের 
ছর্গ এক মুহূর্তে ভূমিসাং কখিয়! দিলেন। চেতন! যেটুকু 
জানি তাহার চেয্পে অনেক্ক বড় চেতনাকেই জানি না? 
অথচ সেই অজ্ঞান! সেই স্মতির নিয় তলবাসী ্বগ্রা ভাসময় 
চেতনাকে লইয়া! শরীরের ক্ষেত্রে ও মনের অন্থতৃতি ও 
কল্পনার ক্ষেত্রে আমাদের কত কারবার চলিয়াছে ! আমা- 
দের ভিতরের পণ্ড এবং দেবত| মেইখানে পাশাপাশি 
অবস্থান করিতেছে! কত যুগের কত পূর্ব পুর্বব জীব- 
নের কল সংস্কার মেইখানে গোপন ভাগারের মধ্যে 
বন্ধ হই নানা আভাদে ইঙ্গিতে ক্রমাগতই বাহিরে 
আমিবার জন্য চেতনার পর্দার প্রান্ত ধরিয়া! টানাটানি 
করিতেছে। আমাদের মনের যে দল অন্থভূতি হঠাৎ 
আসে যায়, যাহাদিগকে সম্পূর্ণরপে অহেতুক বপিয়া 
বোধ হয় অথচ যাহাদের ছাপ মনের উপর গ্রবল, এবং 
যাহাদের প্রেরণার মান্য কত কলান্থষ্টি করিতেছে, কত 
অত হাসিকাল্াম় আন্দোলিত হইতেছে, তাহাদের 
এই লীলার আরতো৷ ফোন কারণ খুজিঞ! পাওয়া যান 
না। সে সমন্তই সেই মগ্ন চেতনাপোকের উৎক্ষিপ্ত 
ছায়ারূপীদিগের কাণ্ড! এত বড় একট। ভূত-বর্ভধমান- 
ভবিষযৎ-জড়ানো মনের রাজ্য এত বড় একট। শততল 
সহঅতল গোপনভবন হঠাৎ চোখের সাগনে উপস্থিত 
হইবার মত আশ্চর্য্য বস্ত কি আর কিছুই থাকিতে পারে! 
আমাদের এই চেতনার ব্যাপারটা থেন একটা বাশির 
মত-_ছিদ্রগ্ল। আমাদের কাছে সপ গোটর় এবং 
আমর] যে তাহাতে ফুংকার দিই তাহাও দেখিতে পাই -.. 
কিন্তু সমন্ত আকাশের বাযুস্তরের সঙ্গীত যে কেমন করিয়া 
তাহাতে কখন আসিয়া মিলিয়। যায় তাহা কি আমবা 
জানি! জাগ্রৎ চেতন! ও সুপ্ত চেতনা যখন সেই ভাবে 
মেলে, তখনই তো আমর! স্থাষ্ট করি, পাগলামি করি, 
ইঞ্জিয়ের পর্দা! তুলিয়া অতীন্ত্রি় লোকের রহপ্যমণ্ডপে 
যুগযুগান্তের ছায়াভিনয় দেখি! স্থৃতরাং এ সকল 
ব্যাপারকে পূর্বেকার মত কেবল কল্পনা, ফেবল অগ্রভূতি 
এবং মতা নহে--এ কথা আর বলা চলেনা । চেতন! 
সকল সময়ে সকল অবস্থায় না হৌক-_-কোন কোন 
সময়ে কোন কোন অবস্থায় অথওভাবে কাজ করিয়া 
থাকে। 

আমাদের দেশে এ সকল কথা বহুপূর্বেহ . যোগশান্ 
এবং তক্তিশান্তরের আগারধ্যগণের নিকটে ুবিদিত ছিল। 
যোগশান্জে চিন্তরৃত্তিনিরোধ, শমদমাদির সাধনার দ্বারা 
ইন্জরিকে ক্রমাগত বর্হিবিধগে ভ্রাম্যমাণ হইতে ন৷ দিবার 





হা দেই গুহাহিতগহারেঠকে মেই হিরগ়কোষে ব্রা 
এঙ্গিত নিল: শুত্্বরপকে প্রতাক্ষ করিবার প্রায়াস। 
শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাগন এভুতি সাধনার ও সেই লক্ষ্য 
এই জন্য মঞ্জের শক্ষির এরূপ আশ্চর্য গ্রভীর কীর্থিত 
হইঘ়াছে। আবার ভক্রিশান্ছে। নামজপ, মঙ্গীত, নৃত্য 
প্রভৃতি তজনের দ্বার! সেই একই উদ্দে্ত সফল করিবার 
চেষ্টা লক্ষ কর! যায়। সেও ইঞ্জিয়ের এলাকার বাহিরে 
বাইবার চেষ্টা--দশদিকে বিত্রান্ত মনকে কুড়াইয়া এক- 
নুখবীন করিবার চেষ্ট। | রূপ ও বিগ্রহ ধ্যানের মধ্যেও 
লেই.চেষ্টাই আর একভাবে দেখা দিয়াছে। ইউরোপে 
মধ্যযুগে যখন এখনকার মত বিজ্ঞান সর্দগ্রামী হই! 
আর জ।র সকল মাধনাকে বিলুণ্ত করিয়! দেয় নাই--যখন 
তীয় উপরান্ধির জন্য মানুষের প্রাণে আকাঙ্ষা! ছিল 
এবং সেই আকাজ্জার বশবর্তী হইয়া মান্য নানা! অসাধা 
সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, সেই সময়ে বহু বিশ্ময়কর গুহা 
মাধনার সট্রি সেখানেও হইয়াছে। আর দে সকল 
সাধনার সঙ্গে আমাদের দেশের যোগসাধনা ও তক্কি- 
সাধনার নানা পন্থার ও প্রণালীর অনেক সৌসাদৃশ্য 
রহিয়াছে। যেমন ধর, হিউ অব্‌ সেণ্টভিক্টর, মাদাম 
স্টায়ো, জেকধ বইমে প্রভৃতির সঙ্গে আমাদের যোগ- 
পন্থিগণেক্ন:ও মেচুখিজ্ড অব্‌. ম্যাগ্ডিবার্গ, সেপ্টটেরেসা, 
জুলিয়ান অব্‌ নরউইচ্‌ও রিচার্ডরোলে প্রভৃতিদের সঙ্গ 
আমাদের ভক্তিগন্থিগণের বিশেষত; বৈষ্ণব সাধক- 
গণের বিশেষ ঘনিষ্ঠ নন্বন্ধ অন্তুতব করিতে পারা 
যায়.। 
স্হার/ সকলেই কি বাণীতে, কি রচনায়, কি ভাব" 
প্রেরণায়, ইহাই 'অন্থভব করিয়াছেন যে ইহাদের সচে+ 
তন মন কোন কাজই করিতেছে না। মন যখন আগ- 
নাকে আপনি ভুলিয়াছে,. যখন আপনাকে সেই 
গভীরতত্র ভাবগ্রবাহের মুখে বম্পূর্ণূপে বিসর্জন 
কৰিয়াছে, তখনই ইইহাঁরা। যে বাণী বলিয়াছেন, 
তাহাতে -নিজেপাই ক্ৃতার্থ হইয়াছেন, যে রচনা লিখিয়া- 
ছেন তাহা আশ্চর্য হইয়াছে, যে প্রেরণা অনুভব করিয়া 
যে কার্য করিয়াছেন তাহাতে ভগবানের শক্কি প্রকাশ 
গাইয়াছে। মাডামণ্ীয়ো: এক স্থানে লিখিয়াছেন 
এলিখিতে বিখিতে আমি দেখিতাম যে, যে সব জিনিস 
আনি কখনই দেখি নাই তাহাদের কথা লিখিয়! বমি- 
ছি, এবং অন্গুভব করিতাম যে আমার মধ্যে জ্ঞানের 
পর অথচ আমি তাহার কিছুই 
জানি না, 
রি এরি ঃ 
সখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে মাহ" - 





৪ 

- ই খানেই আমরা এমন উ৫:৪:৪০: 
উপনীত হই, যেখানে মানুষের শ্রেঠ আধ্যাস্মিকঃঅভিজঞতা 
এবং শ্রেষ্ঠ শিল্পরচনা। মিলিয়। যায়! তাহার কারণ, 
দৃশ্য এবং অদৃশ্য, জগতে সর্বদাই যে আনাগোন। 
চলিয়াছে !. *অচিন্‌ পাখী” ক্রমাগতই দৃশ্য জগতের 
“বাচা মধ্যেশ আসিতেছে যাইতেছে! স্থতরাং 
দৃশ্যের পট তৃণিয্া অদৃশা যেখানে যেমনি দেখা যাই- 
তেছে, অমনি সেখানে মাঁছ্য মেই পরম: সত্ারই ম্পর্শ 
লাভ করিতেছে । প্রণরী প্রণকিণী যে দিন প্রথম 
পরম্পরের অন্তরের সোনার কাঠিটি চু'ইয়। চিরনিদার 
রহসাপুরে জাগ্রত হুইা পরস্পর পরম্পরকে দেখিয়! 
বিমোহিত হই! যায়__সেদিন তাহারা কি সেই দৃশ্য 
লোকের গটখানি তুলিয়া! অদৃশ্য লোকের বাদরঘরের 
রত্বপ্রদীপের আলো! দেখিতে পায় ন1? প্রকৃতির 
মুখের উপর হইতে যে দিন অকম্মাৎ ঘোমটা খসিয়] 
যায়, এবং কবি দেখেন) *নাহি-কাজ দেশ তুমি 
অনিমেষ মুরতি, তুমি অচপল দামিনী-+ভুখন কি দৃশ্য 
জগৎ আর কোথাও থাকে? বাহির এবং ভিতরের 
মাঝখানের দেয়ালট! কি ভাতিয়া গিয়া অতীন্ত্ি॥ রাজোর 
সিংহঘার উদঘাটিত হইয়! যায় না? এ্রমে বল, 
সৌন্দর্যে বল,_-শিল্পকলার যেগুলি প্রধান বিষয় তা হার 
মধ্যে এই অদৃশ্য জগতের বার্তাটই যদি না পাওয়া 
যায়, তবে কি তাহাদের কোন অর্থই থাকে? শিলপ- 
মাহিতো যদি বাস্তবের অবিকল প্রতিরূপই . দেখি, 
তবে সে শিল্পসাহিত্য কোনদিনই আমাদের হৃদয়কে 
পরিতৃপ্ত করিতে পারে না) শিল্পসাহিত্য রহদ্যকেই. 
দেখায়-_তাহার দৃষ্টিকে সেই জন্য_আখ্]স্মিক দৃষ্টির, 
সামিল হইতেই হইবে। 

শিল্সাহিত্যই বণি, আর আধ্যাত্মিক উপলব্ধির 
প্রকাশই বলি, অদৃশ্য অতীক্রিয় লোকের বাঁর্ডা কোন 
রূপক বা বিগ্রহের সাহাধ্য ভিন্ন কেমন করিয়া! প্রকাশ 
করা যায়? সেই জনাইতো। করিতায়, শিল্পে, ধর্মে 
বিগ্রহের এত স্থান। কিন্ধু বিগ্হকে যে ইন্জরিযগ্রাহয 
হইতেই হয়। স্ৃতরাং অতীন্দরিয় তাবকে যখন ইক্জিয়গ্রাহা 
রূপকের ভিতর দিয়! প্রকাশ করিতে হয়_-সে এক মহা, 
সমস্যা হইয়া দঁড়ায়। আমাদের দেশে বৈষ্ণব কাবোর 
সেই সমদ্য।_মুসলমান সুফী সাহিত্যের মেই সমম্যা_. 
মধাযুগীয় খৃষ্টান ভক্ত নরনারীগণের, রচনার মধ্যেও, 
সেই সমস্যা! যেমন বৈষব কাব্যে ধর,পূর্বরাগ 
হইতে আরম্ত করিয়। দৌতা, অভিসার, সম্ভোগ, বিচ্ছে, 







সদা সা ভাবে গ্রহণ করা ভিন 
ইহাদের আর. কোন সার্থকতা নাই। বৈষ্ণব কাব্য 
যি পরমাত্মার মঙ্গে আত্মার দেহে মনে ও বিশ্বসংসারে 
নিভাপ্রেমলীলাকেই ব্যক্ত না কুরে তবে লৌকিক 
প্রেমের দিক হইতে দেখিতে গেলে» ইহাকে: সমর্থন 
করাই শক হয়। এ বিষয়ে তো। জোন করিয়া র্যাখ্যা 
দ্বারা এই আত: প্রতিষ্টিত রুরিবার কোন আবশ্যকতা 
দেখিনা-_কারণ ইহা! জানি 'যে। কত: কত ভক্ত 
জীবনকে এই কাবা বাপ্তবিকই জমৃতে অভিসিঞ্চিত 
করিয়াছে । সেন্ট টেরেসা বা সেন্ট ক্যাথেরিণের 
খৃষ্টের সঙ্গে "আধ্যাত্মিক বিবাছের” ন্ূপকণ বৈষ্ণব 
কাব্োর র্বপকেরই মত। 

কাব্য বা শিল্প যখন এইদ্গ রূপকের সাহাথ্য লয়, 
তখন সে যে সচেতন ভাবে এ কাজ করে এমন কথা 
আমি মনে করিতে পারি না। পুর্ববেই বলিয্াছি যে 
চেতন ও খর্ধচেতন সত্তা যখন মিলিয়া যাস্স। যখন চেতন 
সন্ধা আপনার” অস্তিত্বকে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয় সেই 
সময়েই এই ধরণের শিল্পসাহিত্যের সথষ্টি হইতে পারে। 
সেইজন্যই ইহাদের সঙ্গে ধ্যানীদের ধ্যানের ও তক্কের 
হৃদয়োগ্ছসের মিল রহিয়াছে। এ ন্পপক কেমন করিয়া 
আসে তাহ! কেহ রঞিতে পারে না| । যেমন জন্ম রহস্য- 
ময়--ইহাও ঠিক তেমনিই। ভাব যে আপনিই মূর্তি 
ধারণ করে--এ৪ যে মেই ভাবের মুর্ভিতে জন্মলাভ 
ঘে কবি জন্মপাঁন করেন তিনি কোন্‌ সময়ে ইহাকে 
ধারণ করিয়াছেন, তাহাও জানেননা-_কতদিন ধরিয়া 
স্তাহার গোপন অর্ধচেতন £লোকে যে ইহার দেহ গঠিত 
হইগ্াছে তাহাও তিনি বলিতে পারেন না। তিনি শুধু 
জানেন কোন্‌ গুভ নুহূর্তের পরম বেদনায় এই দেহপ্রাণ্ত 
ভাবশিপুড জন্মগ্রহণ করিয়াছে । এখন জন্মগ্রহণ করে, 
তখন পর্ণাবয়ব হুইগ্াই জন্মগ্রহণ করে / কিন্তু সে অবয়ব 
থে কবি নিজে গঠিত করিয়াছেন এ কথ! কল্পনা করা 
তাহার পক্ষে অসস্তব। শিল্পসাহিত্যের এই রূপক স্থ্টি 
সেইজনা আশ্চর্য ও রহদাময় |: 'আল্গাজ্জানি বলিয়া- 
ছেন *নুকীরা যে কেবল বাক্পটু মান্য তাহা নহে, 
তাহারা ঃভ্দলকপন্ মান্য?” উপনিধদ্‌ বলিয়াছেন 
ভগবানকে গ্রাণ্ড হওয়া যাস “ন মেধয়া ন বহুনা 
আতেন”” ॥ একজন খৃষ্টান তক্ত বলিয়াছেন “আমার 
বাণী আঁমি আমার প্রত্যেকটি অঙ্গে দেখিয়াছি, গুনি- 
মাছি এবং সকল রকমে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমি 
আমার আত্মার চক্ষুর দ্বারা তাহ! দেখিয়াছি, আমার 
আম্মার কর্ণের দ্বার! তাহা শ্রবণ করিমাছি 1 








এ সন্ধল কথা নিজের রচনা সন্বদ্ধে কথন, মানুষের 
মুখ হইতে বাহির, হইতে পারে 1. পরিপূর্ণ চিন্ময় রদ- 
ক্ণী সত্াতে তন্মগ তন্গত না৷ হইলে কি:এ কথ! কেহ 
বণিতে পারে 1: তনবের সাধ্য কিসে. এ কথা মুখ দিয়! 
উচ্জীরণ করে! এই ইঞজিপগরাহ্য জগতের আবরণ, 
উন্মোচন করিয়া যে লোক অঅতীক্জিয় পরম সত্যের পরিচয় 
পাইয়াছে, সে জানিয়াছে যে তাহাঁ শুনা নক কিন্ত প্রেম- 
রসে পুর্ণ !_-সেইতে| মঞজিয়াছে এবং সেইতোআগনাঁকে 
একেবারে বিসর্জন দিয় এই কথাই বারবার বলিয়াছে 
প্তোমার নিকট হইতে মে সকল পদার্থ আসে, আমি 
তাহার একটিরও অভিলাষী নহি, হে স্বামিন্‌ হে প্রিয়তম, 
আমি শুধু তোমারি অভিলাধী 

₹ জগতে আজ এই শ্রেণীর সাধনার ও বাণীর সকল 
বিচিত্র ইতিহাম জানিবার জন্য মানবের মনে আগ্রহ 
জন্মিয়ছে। আষফ আর ঝরণার ছবি দেখিয়া তৃষা! 
নিবারণের চেষ্টাকে মানুষ পর্যাপ্ত বলিয়া! মনে করিতে 
পারিতেছে না। জল চাই--জীবনকেই এমন করিয়। 
তোল! ঢাই যাহাতে মে সত্যের সঙ্গে অভিন্ন ও 
একাত্ম হইয়া যায়। সেইজনা সাহিত্য ও শিল্পকলাও 
দেখিতেছি বান্তবের গ্রতিরূপ হইবাঞ্স প্রয়াসকে 
আর গ্রহণ করিতেছে না। তাহারা সেই সাধনাকে 
আশ্রয় ,করিতে চাছিতেছে, যাহ! খুগে যুগে ধ্যানীগণ 
তপন্বীগণ ভক্তগণ অবলগ্ধন করিগাঁ সিদ্ধকাম হইগ| 
গিয্লাছেন। আমরা তত্বের, সাহিতোর। শিল্পের, 
ধর্ের এই নব পরিবর্তনের যুগে বাঁস করিতেছি । আমা- 
দেরও .চৈতন্যকে দুরব্য1ঞ ও জ্থগভীর, আনন্দময় ও 
সর্বময় না করা পর্য্যস্ত নবযুগের এই নব মাধনা ও নব- 
বাণীকে আমরা ভাল করি! বুঝিতেই গারিব না।  ইউ-: 
রোঁপ এখন মধ্যযুগে পুনরায় প্রবেশ করিতেছে--আম|- 
দেরও পূর্ব পুর্বব যুগের সকল রদ্বরাঁজি এখন একজ্িঠ 
করা দরকার। তাহাদের মাহাত্ম যে কি আশ্চর্যা তাহ! 
আমাদের উপলদ্ধি করা উচিত: আমাদের দেশে এই 
অতীন্্িয় রসের সাহিত্য গ্রচুনধ।-করীর, নানক, দাদু, 
রবিদাস, জ্ঞানদাস, তূকারাম গ্রস্থৃতি তারতবর্ধের নান] 
স্থানের ভক্তগণ আমাদের জন্য যে সম্পদ রাখিয়া গ্রি্লা- - 
ছেন কোনদেশে এরূপ সম্পদ আছে কিনা সন্দেহ কার ॥: 
আজও পর্যন্ত আমাদের .সমাজের নিয়ন্তরে- সেই জোত : 
প্রবাহিত হইতেছে__বাংলাদেশের বাউলের গানই তাহার. 
প্রয়াণ । আমর! তো উচ্চ শিক্ষিত' সত্য মানুষ-.তেতলা' 
দালানে বাস করি ৪. ইংরা'ী রেতাব পড়ি__কিন্ধ 
সমাজের নিরক্ষর চাষীদের তিতর হুইতে সময় মগ্ন যে 
সকল গান বাহির, হয় তাহা, গুনিলে আমাদের ধনমানের 
বিদ্যার গৌরব এক মুহূর্তে ধুণিসাৎ হইয়া যায় নাকি? 





জা করিধার জন্য তর ইউরোপে যে 


ভক্তিসাহিতা আছে তাহার চেয়েও লক্ষগুণে গভীরতর 
ও পুর্ণতর গীতি সাহিত্য আমাদের দেশে কত বুগ ধরিয়া 
আমাগতই গঞ্চিত হইয়া কি এক অঙুরস্ত উৎসের অত 
হইয়া দাড়াইয়াছে! অথচ আমাদের ইংরালী কেতাঁব- 
পড়া মাথার মধ্যে কি তাহার সুর একটুও রন্ধ। করিয়া 
গ্রবেশলাভ করিল? আমাদের হৃদয় কি বুঝিতে পারি 
সাছে ভারতবর্ষে আমাদের যথার্থ গৌরবের সামগ্রীটা 
(কি? বেদান্ত? তাতে! বটেই-_কিন্তু আমাকে যদি 
ভিষ্ঞসা কর তবে আমি বলিব যে ভারতবর্ষের পরম- 
গৌরবের জিনিস সেই বেগাস্ত, যাহা জীবন হইতে বিচ্ছিন 
মায়াবাদের বেদান্ত নয়-_জীবনের সঙ্গে যাহার মাখামাখি 
সম্বন্ধ। ঠিক ফলের সঙ্গে যেমন বীজের সন্বদ্ধ। বীঞ- 
ূপী দেই বেদান্ত অন্তযর-_বাহিরে রসালো মাগা__ 






বাবে বধূর অবঞঠনের অঠ--সেই আবগঠনথানিই 
কুলি নইলে কি আর বর মলা বারি কিছু থাকে 





ভারতবর্ষ প্রকাশ পাইয়াছে। সুগে যুগে এই প্রকাশই 
আর নিঃশেষ হইতে চাদিতেছে নাঁ। সেই উপনিবদের 
কাল হইতে এখনকাঁর আধুনিক সাছিত্ের কাণ পর 
সেই একই প্রকাশের লীলা! মনে হয় যেন কাঁলের 
এত বড় বাবধানটা--এত প্রকাণ্ড গহ্বরটা একেবারেই 
মিখ্যা।__থে বাণী বহুগ্রাচীনকালে উচ্চারিত 


সে যেন আগ্িকার বাণী ! 
প্রীঅজিতকুমার চক্রবর্তী 


রান 


একদেশ ছিল, সে দেশে জল সহজে পাঁওয়! যাঁইত 
না। সকলেই জলের জন্য ব্যাকুল হইয়। খাকিত-_ 
ছুধৎমরে জলের সপ্ধানে থুরিয়া ঘুরিয়। কত লোক য়ে 
এল না পাইয়া মারা যাইত তাঁহ। বলা যায় না। 
কিন্তু কয়েকজন লোক সেখানে ছিল--তাহাদের 
পরিশ্রম করিবার শক্তিও যেমন, বুদ্ধিবৃত্তিও তেমনই 
তীঙ্ষ ছিল। ্মবিধার সময় ইহারা কিছু কিছু জল 
সংগ্রহ করিস রাখ্য়াছিল, তাই একবার অন্যরা যখন 
জগ খুঁজিয়! খু'জিয়া হয়রাণ হইয়া ফিরিতেছিল, ইহারা 
তখন আরামে বসিয়াছিল।__ইহাদের নাম ছিল ক্যাপি- 
টালিই। ইহাদের সন্ধান পাইয়া তৃষ্ণাকাতর জনসাধারণ 
আসিয়া ইহাদের কাছে জল ভিক্ষা করিতে লাগিল-- 
ছলাভাব তখন একেবারে ছুঃসহ হইয়া উঠিয়ছে কিন্ত 
ক)াপিটালিষ্টরা তাহাদের কথায় খুব বেশী কর্ণপাত 
করিল না। তাহারা বলিতে লাগিল-_ 
“আঃ, কোথাকার নির্বোধ ইহারা! যাও, যাও! 
- আমর! কষ্ট কিয়! এই যে জল সংগ্রহ করিয়া রাখিযাছি, 
তাহা যদি তোমাদের দিঃ তবে আমাদের দশীও ত 
তোমাদের মতই হইবে !_তোমাদের সহিত একসঙ্গে 
মারবার জন্য আমাদের মনে ত খুব আগ্রহ আসিতেছে 
না!" ৃষায় তাহার! তখন মৃতপ্রায়, যুক্তির মারবন্তা 
(কিছুতেই তাহাদের মাথায় ঢুকিল ন1।-তাহারা কাতর- 





কণ্ঠে বারদ্বার তাহাদের “প্রার্থনা! জানাইতে লাগিল। 
অবশেষে ্যাপিটাগি্টরা বনিল-_“গাচ্ছা লন, একবাদ 


যদি করত” তোমাদের জল- দিতে পারি! তোগর। 
সকলে আমাদের ভৃত্য হও!” মকলে সা সমস্বরে 
চীৎকার করিয়া উঠিল-_. 

*তখাস্ত! জল দাও, জল! জল পাষ্টারে আমরা 
এবং আমাদের সন্তান সম্তুতিরা চিদ্নদিন "তোমাদের দা, 
হইয়া! থাকিব!” সেদিন হইতে তাহারা ১.৭ 
দের ভৃত্য হইল। 

ক্যাপিটালিষ্টর! নির্বোধ ছিল না--বস্তত সে. খুগে 
তাছাদের মত চতুগলোক দেখা যাইত না। তাহারা 
স্বদেশবাদীদের কয়েকজনকে করপাচারী নিযুক্ত ব 
অন্যদের তাহাদের অধীনে ভিন্ন ভিন্ন কাপে নিষুক্ত 
করিতে লাগিল ।_একদল ঝরা, হইতে পানর ভুবাইয়া 
জল তুলিতে লাগিল, কোনও দল ধা তাহা বহন করিয়া 
লইয়া আদিতে লাগিল, কোনও দল রা নুতন নুতন 
ঝরণা আবিষ্কার করিতে প্রেরিত হইল।_ক্রমশ: সম 
জল একদ্থানে আমিয়। জমিতে লাগিণ ৷ তখন ক্যাপি- 
টাগিষ্রা এই সকল পোকদের দ্বারা পরকাও এক চৌবাচ্চা, 
খনন করাইয়া! লইল-_ইহার নাম হইল 11911: অর্থাৎ, 
বাজার। কারণ এই স্থানেই সকলকে--এমন ক্ষি যাহারা 
জল বহন করিয়! আনিত, তাহাদেরও, পানীয়, ফলের 
জন্য আসিতে হইত।-_ক্যাপিটািষ্টরা 
রণকে বলিয়া দিয়াছিল-_- 






তোমরা এই যে.এক ঘড়া করিয়া জল লগ 











ইহার প্রতোক ঘড়ার জন্য আমর! তোমাদের এক আন 
করিয়া দিব।কিন্ত তোমাদের এবং তোমাদের পরিবার 
বর্গের জন্য যে জণ_ আমরা: এই চৌবাচ্চা হইতে তুলিয়া 
দির, তাহার প্রতোক ঘড়ার জন্য তোমাদের ছই আনা 
চপল এই যে এক আনা করিয়া আমর 
বেশী লইতেহি_-এ টুকু হইতেছে, আমাদের 1 
অর্থাৎ লাভ। কোনও লাভ না থাকিণে এত কাও 
তোমাদের জন্য আমরা কেন করিতে যাইব 1” 


কথাটাকে খুব যুক্ত মনে করিয়া সকলে বছ-. 


গিন পথ্য বু পরিশ্রমে সেই চৌবাচ্চা॥ জল ঢাণিতে 
লাগিল। প্রতি ঘড় জল আনিয়া! তাহারা এক আনা 
পাইত এবং নিগেদের প্রয়োঞনীর জলের জন্য ঘড়া 


৷ শ্রুতি তাহাদিগকে ক্যাপিটাণিষ্টদের ছুই আনা! করিয়া 


দিতে হইত।__ 

অবশেষে একদিন দেখ গেল, 11119 অর্থাৎ 
চৌবাচ্চা জলে ভ্িয়া উঠিয়া! ছাপাইয়। পড়িতেছে। 
ইহার কারণ ছিল। লোকে এক ঘড়া করিয়া জল 
চৌবা্চায় ঢাঁলিযা যাহা পাইত তাহাতে অন্ধঘড়ার বেশী 
জল রেনা যা না। অতএব এইবূপে অন্ধ ঘড়! ঝরিয়া 
জল জমিয়। চৌবাচ্চ! ভরিয়া উঠিল। এজগ খরচ হুই- 
বার কোনও উপায় ছিল ন-_কারণ ক্যাপিটালিষ্টদের 
মংখ্যা বেশী ছিল না, এবং অন্যদের অপেক্ষা অধিক 
ছলও তাহারা পান করিতে পারিত না। চৌবাচ্চায় 
'আর জগ রাখিবার স্থান নাই দেখিয়া ক্যাপিটালিষ্টরা 

সকলকে ডাকাইয়! আনাইয়। বলিল-_ 
». “আগ জল আনার গ্রয়োজন নাই_দেখিতেছ না 
বাজ!র অর্থাৎ চৌবাচ্চা জলে ভরিয়া! উঠিয়াছে?--এখন 
তোনর! জল কিনিতে থাক, তোমরা জল লইয়া গেলে, 
চৌবাচ্চা যখন খালি হইয়া! আসিবে, তখন তোমাদিগকে 
-কার্ধো নিযুক্ত কর! যাইবে ।” অতঃপর ক্যাপিটািষ্টরা 
আর কাহাঁকেও চৌধাচ্চা॥ জল আনিতে দিল না। জল 
আনিয়া দিয়া লোকে যে এক আনা করিয়। উপার্জন 
করিত এখন তাহা বন্ধ হওয়ায় কাহারও আর জল 
কিনিরারও লাম), রহিল না 1_-গল্পদিনের মধ্যেই ক্যাপি- 
টালিষ্টর! দেখিধ তাহাদের কাছ হইতে কেহ কিছু ক্রু 
করিতেছে না বলিয়া, আর তাহাদের লান্ভও হইতেছে 
না।--তখন তাহারা ভাবিয়া! চিন্তিয়া রাজপথে অলি 
গলিতে বনে জঙ্গরে লোক পাঠাইল, তাহারা সর্ব 
| বলিয়া! রেড়াইতে লাগিল, “যদি কেহ 
শীয় এগ, চৌবাচ্চার যথেষ্ট জল আছে _ 
জর কিনিবে শীঘ্র এস)”__ক্যাপিটাবিষ্টরা! উদিগ্ন 
ছইগা বলিতে লাগিল, সময় খারাপ পড়িয়াছে, বিক্রয় 
একেবারে বন্ধ, এখন ভাল করিয়া বিজ্াপন দিতে হইবে। 





৭৩ 
_দুষাকাতর জনসাধারণ জপের কাছে 'আমিয়া ক্যাপি- 
টালিষটদের বলিতে লালিল, তোমরা যদি আমাদের 
কাজে নিযুক্ত না কর। তবে আমর! কি দিয়া জল 
কিনিব!_-পুর্কের মত আমাদের কাজ দাও, আমরা! 
খুধী হইয়া নিজের গরজে কিনিব--লোক পাঠাইয়া 
তোমাদের বিজ্ঞাপন দিতে হইবে না।__. 

ক্যাপিটাপিষ্টরা বিরক্ত হই বলিল, *কি অঙ্ুত 
কথা! দেখিতেছ ন| বাদ্ার অর্থাৎ চৌবাচ্চা জলে 
ছাপাইয়া পড়িতেছে! আগে তোমরা কিনিতে আনম্ব 
কর, চৌবাচ্চ। খালি হোক--নহিলে তোমাদের নিযুক্ত 
কঙ্সি কেমন করিয়া!” স্থতরাং চৌঝযচ্চা জলে ভরিয়া 
রহিল কিন্তু লোকে তৃষ্ণায় মরিতে লাগিল। ক্যাপি- 
টালি্দেরও আর লাত হয় না।_চারিদিকে কথা উঠিল-_ 
দেশে একটা স্ক্ধটের সময় উপস্থিত হইয়াছে। 

জল ন! পাইয়া জনসাধারণ উন্মন্ত হইয়। উঠিতে 
লাগিল_-তাধাদের কোলাহলে সুখনিদ্রার ব্যাঘাত হই- 
তেছে দেখিয়া ক্যাপিটালিষ্টরা পণিতেন্ সন্ধানে লোক 
পাঠাইল। তাহারা পান করিয়! তৃপ্ত হইয়া বলিলেন, 
“এই ছুর্বিপাকের জন্য মূর্খেরা কেন যে আপনাদের দোষ 
দিতেছে তাহা ত বুঝিলাম নাঁ-হুর্য্যের দেহে এ বৎসর 
যে কাল কাধ দাগ দেখ! যাইতেছে তাহারই জন্য এ 
মমন্ত ঘটতেছে-_-লোকেও মরিতেছে । আপনাদেরও লাভ 
হইতেছে না।” ক্যাপিটালিষ্টরা ইহাদের পাঙিত্যে সন্থষট 
হইয়া জনসাধারণের মধ্যে ইহাদের পাঠাইয় দিল সেখানে 
গিয। ইহারা অদৃ্ট, চন সুর্যের প্রভাব, দ্রবাদি অতিরিক্ত 
পরিমাণে উৎপন্ন করিবার কুফল প্রভৃতি সন্বদ্ধে বক্তা 
দিয়া বুধাইতে লাগিলেন দেশে জলের পরিমাণ অতিশয় 
বাড়িয়। গেছে, কাছেই তাহাদের তৃষ্ণা মরিতে হইবে । 
কিন্ত তৃষ্ণার্ত মূর্খরা কিছু না বুঝিয়া তাহাদিগকে টিল 
মারিয়া তাড়াইয। দিল--গ্রাচূর্্য হইতে দুর্ভিক্ষ এং 
বাহুল্য হইতে শুন্যতা হুক্মতবধে তাথারা প্রবেশ করিতে 
পারিল না। 

ক্যাপিটালিষ্টরা যখন দেখিল কিছুতেই জনসাধা-, 
রণকে থামাইয়। রাখ! যাইতেছে ন! তখন চৌবাচ্চার 
কাছে গিক্জা তাহারা তাহাদের অঙ্গুলি জলে ডুবাইয়া , 
সঙ্গাগন্ত জনসাধারণের দিকে বিশু খিন্দু জল ছড়াইয়া 
ফেজিল-_অর্থাৎ “চ্যাগিট” করিতে লাগিল । পঞ্চিত 
ও পুরোহিতের ইহাদের দানশীলতাঁয় মুগ্ধ হইয়া ধন ধনা 
কত্সিতে লাগিলেন । 

কিন্তু ইহাতে কাহারও তৃষা দুর হইল না--জলের, 
জন্য ক্রমে সকলেই অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছেন- 
শীঘ্রই হয় ত. সকলে চৌবাচ্চা আক্রদণ করিয়া লুটপাট 
আরম্ভ করিবে ইহা আশঙ্কা করিয়া জনসাধারণের মধ্যে 











রিডি হি নজিজেবরি নর 

সাধারণের মধ্যে বুদ্ধিমান ও বলবান লোকদের গোপনে 
শি! বলিতে লাগিল "তোমরা! কেন ইহাদের পাল্লায় 
: পড়িয়া মা! যাইতেছ, তোমাদের জলের ভাবন! কিঃ 
ক্যাপিটালিষ্টরাঁ তোমাঁদিগকে তাহাদের দলে গ্রাহণ 
করিবেন।” কৌশলে এই সকল লোককে দূলতুক্ত 
করিহ! ক্যাপিটালিষ্টরা সেনা বিভাগ গঠন করি তুলিল__. 
অনা কেহ চৌবাচ্চার কাছে আসিলে ইহারা তাহাদের 
মারিয়! তাড়াইয়! দিতে লাগিল। 

ইহার বছদিন পরে দেখা গেল চৌবাচ্চা ক্রমশঃ 
খালি হইয়া আসিয়াছে। কারণ ইতিমধ্যে ক্যাপিটালি- 
রর! জলের ঝরণা, মাচের পুকুর, ঙ্গানাগার প্রভৃতি গড়িয়া 
তুলিয়া জল খরচ করিতে আস্ত করিয়াছিল। 

কাপিটালি্টর! যখন দেখিল চৌবাচ্চ! খালি হইয়া 
আসিয়াছে, তখন তাহারা বলিল স্ঘট কাটি! গেছে! 
তখন তাহার! আ্মাবার লোকদিগকে ডাকাইয়া আনিয়া 
কাজ দিতে লাগিল। বলা! বাহুল্য পূর্বের মতই প্রতি ঘড়া 
জর আনিয়া চৌবাচ্চায় ঢালিলে তাহার! এক. আন! 
পাইত-_কিস্তু চৌবাচচচ! হইতে জল কিনিতে হইলে ঘড়া 
গতি তাহাদের ছুই আনা করিয়! দিতে হইত।-জল্ 
দিন পরেই আবার পূর্বের মতই চৌবাচ্চা ছাপাইয়! জল 
পড়িয়া! যাইতে লাগিল ।__কাজেই লোকের জল আনাও 
বন্ধ হইল। 

এইরূগে বহুবার চৌবাচ্চা ভরিবার এবং ক্যাঁপিটালি- | 
ইরা জল এই বিলাসে ব্যদনে নষ্ট না! কর! পর্যন্ত ভৃষণায় ছট- 
ফট করিবার পর, দেশে একদল লোকের স্থা্টি হইল, ক্যাপি- 
উ।লিষ্টর! ইহাদের 11805 অর্থাৎ আন্দোলনকারী ঝলিত 
শকারণ ইহার! জনসমাঞ্জে গিয়া ক্যাপিটালিষ্টদের বিরুদ্ধে 
আন্দোরন করিত--ইহারা বলিত ক্যাপিটালিষ্টদের ছাড়িয়া 
নিজের! দল বাধ, তাহা হইলে আর জলকষ্টে মরিবে ন1। 
£লাঁকে ইহাদের শ্রদ্ধা করিত ও ভালবাঁসিত বলিয়! ক]াপি- 
উালিষ্টরা ইহাদের কিছু করিতে পারিত না, কিন্ধু ইহাদের 
উপর তাহার! জাতক্রোধ ছিল। ইহারা লোকেদের 
কাছে গিয়! বলিত--“তোমর। কি নির্বোধ--এখন সব 
যেমন চপিতেছে সেরূপ যদি না চলে তবে তোমাদের 
সর্ধনাশ হইবে, এ মিথ্যাকে এখনও তোমরা বেদবাক্য 
ষলয়া মানিয়! লইবে !--ক্যাপিটাবিষ্ট, পুরোহিত মাহি- 
কানা-করা-পণডিতের! স্বার্থের জন্য তোমাদের মনে যে 
সংস্কার জন্মাইয়া দিয়াছে তাহাকে দূর করিগ দাও. 
ঈশ্বরের ইচ্ছা তোমরা দারিজো, রোগে, ক্ষুধায় তৃষ্ণায় 
.মকরিবে এমন কথা যাহারা বলে তাহারা কি ধর্মযাজক 





হইতে পারে ?-_চৌবাকছা ছাপ।ইন্থা জল পড়িতেছে, 
তোমরা তৃষা যে মরিতেছ, তাহার আসল কারণ 





উইল 
দের লাতের : অনুরোধে তোমাদের ছই আনা করিয়া 
কিনিতে হইতেছে বলি !_বুষিতে পারিতেছ না কেন 
থাকি থাকিয়া চৌধাচ্া ভরিয়া উঠিতেছে! দেখিতে 
পাইতেছ যতই তোমরা উৎসাহের সহিত .কাজ করিতেছ 
শী এই ক্যাপিটাপি্দের লাতের জন্য চৌবাচা ভরিয়া 
উাঠতেছে এবং তোমাদের তৃষা মযিতে হইতেছে?” 

প্রথম প্রথম কেহই ইহাদের কথায় বিশেষ সান দিত 
না,_অধিক।ংশ লোকই ইচ্ছাদের কথায় কর্ণপাত পর্য্যন্ত 
করিত না। কিন্তু ক্রমে লোকের সে ভাব কাটিয়া গেল-- 
কি করিলে যে ছূর্ভাগোর হস্ত হইতে উদ্ধার পাওয়া যায় 
সে সম্বন্ধে অনেকে ভাঁধিতে লাগিল। কিন্তু কোনও 
কূল কিনার! ন! পাইয়া তাহার! আন্দোলনকারীদের 
কাছে গিম্না বলি “এ সমগ্তার আমর! ত কোনও উপায় 
জানি না__ তোমরা জান?” তাহার! বলিল, “হা, এক 
উপায় আছে।” 

লোকে বিশ্বান করিল না। তাহারা! বলিল অনেক- 
বার অনেকের কাছে অমন উপাদ্সের কথা গুনিরাছি-- 
অশ্র্ণ মুছতে মুছিতে অনেকবার তাহার সন্ধানে ছুটি- 
ছি, কিন্তু কিছুই ত হইল না।-_আমাদের ঠকাইও না 
উপায়ের কথা আর বলিও না, দুর্ভাগ্যের উপর. আবার 
এই মানসিক অশান্তির স্থষ্টি করিয়! তোমাদের কি নত 
হইতেছে? 

খ্যাজিটেটারর! বলিল-_পতোমরা যে ক্যাপিটা/লিষ্ট- 
দের লাভ দাও--তাহা কেন দাও? জল কি:তাহার! 
আনিয়াছে, চৌবাচ্চা কি তাহার! খুঁড়িয়াছে ?__তাহা! 
তোমাদের দল বিয়া দিয়া যে খাটাইতেছে। তোমাদিগকে 
তাহারই মূল্য দিতে হুইতেছে। তোমর! কেন নিজেদের 
দল বাধিয়া ,দাও না, নিজেদের নিজেরা! খাটাও না 
তাহ! হইলে এই জলভর! চৌধাচ্চা তোমাদের হইবে-. 
তৃ্চ। মিটাইবার পর%তোমর! ক্যাপিটালি্দের মত কমান 
ও মাছের জন্য উৎসেরও শ্যাষ্টি করিতে পারিবে) তখন 
এ সমস্ত সুধু কয়েকজনের জন্য না হইয়া সকগের 
হইতে পারিবে |" শুনিয়া সকলে বলিল, “কথাট। ত 
শুনাইতেছ ভাল, কিন্তু ইহাকে কাজে পরিগত করা যাঁর 
কি করিয়া? 

আন্দোলনকারীর! বৰিল-_কতকগুলি সং বুদ্ধিমান ও 
০৬৮১৮, এ 
তোমাদের দল বাঁধিয়া 
দিবেন, যেদিকে যাহাকে পাঠাইলে ভাল হয়ত 
সেদিকে পাঠাইবেন--এক কথানন টানি মোর 
দের যেমন করিয়া থাটাইত ইহার! তোমাদের তেমন 


হইবেন না, ভ্রাতার ন্যায় তোমাদের সেবা করিবেন_ 
ইহার! কোনও বিশেষ লাভ লইবেন না_-অন্য সাধারণের [] আরাম শখ্যায় ক্যাপিটালিষ্টর! এই চীৎকার শুনি! 


- সিত লাভের সমান অংশী হইবেন। মাঝে মাঝে আব. 
শাক হইলে ইহাদের স্থলে তোমর| অন্যদের নিধুক্ত 
কাজ :চালাইবেন। লোকেরা স্তব্ধ হইয়া সকল কথা 





করিব!” 


চমকিয়। উঠিগ-_ৈনোোর! কাপিয়। উঠিল, বেহনভোগী 
পঞ্জিত ও পুরোহিতের দল পরমা গণিলেন।--ক্যাপি- 

টালিষ্টদের দিন শেষ হইল। 
জনসাধারণ পুর্ব উপদেশ মত চলিতে লাগিল। 
উসন্মোধচজ মন্তুমদার | 


শুনিল। তাহার পর উল্লাসে চীৎকার করিয়া উদ্ঠিল, বলিয়া 


সাধু বার্নাড। 


.... সক ছাদশ শতান্ধীকে মুরোপের একটি বিশেষ যুগ 
বিয়া! অভিহিত কর! যাইতে পারে। সেই সময়ে খৃ্টায় 
রাজ্যগুলি ধ্বংস করিবার জন্য খৃষ্টানবিদ্বেষী মুসলমানের! 
তরবারি হস্তে মহাপমারোক্কে মুরোপ আক্রমণের উদ্যোগ 
করিতেছিল। অপর দিকে সেই একই সময়ে সমাজের 
মধ্য হইতে ৃষ্ট'অবিশ্বামী নাস্তিকের দল তর্কের জটিল 
জালের মধ্যে খু্ীয় ধর্্ননীতিকে নিক্ষেপ করিয়া, ন্যায় 
শান্ত্রের শঙ্ত্রাধাতে তাহাকে থণ্ড খণ্ড করিবার বিপুল 
চেষ্টা করিতেছিল। এই অন্তর বাহিরের আন্দোলন ও 
আলোড়নে সমগ্র খৃ্টীয় সমাজ বিঙ্ুন্ধ হইয়াছিল। সেই 
সুগে ধিনি এক হস্তে মানবের গ্রাণে অভয় দিয়াছিলেন, 
আগর হস্তে ছুদ্কতকে দুর করিবার জন্য যুদ্ধ করিয়া- 
ছিলেন, সেই মছাপুরুষের সংক্ষিপ্ত দ্বীনী আলোচনায় 


আজ আমরা প্রবৃত্ত হইব) তাহার নাম সাধু বার্ড । 


প্রথম জুজেদ-জয়লাঁতে যখন যুরোপের এক প্রান্ত 
হইতে অপর প্রান্ত পর্যান্ত সকল লোকে আনন্দে উল্লসিত 
(হইয়া! উঠ্িল_-তখন বার্ড আষ্টমবর্ধীয় বালক মা। 
তাহার পিতা একজন নাইট ছিলেন,_-ধর্ যুদ্ধের জুশচি্ন 
ধারণ করিয়া গ্লেরুজিলামে গিম্না তিনি প্রাণত্যাগ 
করেন। বালকের মনে অবশ্য এই ঘটনাটি মুদ্রিত 
হুইয়াছিল। গৃহে তাহার জননীর ক্মার এক সাধবী মূর্তি 
[বিরাজিত ছিল। তিনি দিদ্র-সেবার, পীড়িতের পরি- 
চর্ঘায় যে আন্রান্দ পাইতেন-_তাহা! পাঁঠ করিলে বিস্মিত 
হইতে হয়। তিনি খু সমাজে সাধবী বলি পরিচিতা 
ও সন্মানিতা ছিলেন। বালক বার্ণাড জন্মাবধি অত্যন্ত 
ছূর্দল ছিলেন, সেইজন্য তাঁহার আর নাইট, হওয়া হইল 
না। আর বাল্যকাল হইতে তাহার হৃদরখানি ফুলের 
যায় হুনদর ও দেবশিশুর ন্যায় তক্তিমান ছিল বলিয়া 
..। কৈশোরে অধযনরন কালে তিনি শুদ্ধ কঠোর শ্রদ্ধাহীন 
 লৈরাস্িক হইতে পারিলেন না। সেই বাল্যকাল হইতেই 
'আয্মসংবত) ব্যাকুল ও অসিত 


টা ও! 









যখন তাহার মন ধর্ঘাবিষয়ক প্রসঙ্গ লইয়া নান! সনোহের 
ঘাত প্রতিঘাতে সংক্ুধ হই! উঠিয়াছিল_-তখন একদিন 
শখে চলিতে চলিতে এক সামানা ধশ্-মন্দি়ের চূড়া 
তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। মানবেক্ধ মধ্যে তগবৎ, 
ক্কপা কখন্‌ আসে তাহ! কেহই জানে না)-কি করণ! 
তাহার-_বার্ণাডের জীবন সেই মুহূর্দেই স্বর্গপথগামী 
হুইল) তিনি সেই পথের ধারেই বসিয়া! ঝাঁগিতে গাি- 
লেন ও সংসার ত্যাগ করিবেন এইরূপ সংক্ করিলেন । 
উনবিংশ বংসর বয়সে প্রথমে তহার আম্মার গণ্ভীর 
ব্যাকুলতার আরস্ত হয়। তিনি বুদ্ধ ও পলের ন্যায় 
জীবনকে ধর্শ-প্রচারের জন্য উৎমর্গ করিলেন। বাইশ 
বৎসর ঘয়সে তিনি সংসার-নুখ পরিবর্জন করিয়া সম্যাস 
শ্রহণ করিলেন। তীহার ভ্রাতা ও খুল্পতাতেরা! কি ঘোর 
সংসারী ছিলেন। সংসারই--ঙাহাদের কাছে বিশ্বের 
সার পদার্থ বলিয়া বোধ হইত) তাহাদিগকে এই ঘুবক 
কেমন করিয়া ধর্শলাধনার পথে লইয়া গেলেন--তাহা 
পাঠ করিলে অবাক্‌ হইতে হয়। 

কিছুকালের জন্য বা্ণাড পিটো! মঠের ক্ষু্ গুহায় 
বসিয়া ঘোর তগস্য। করিলেন। সেইখানেই প্রথমে তিনি 
জীবনের রসধারার মূল উৎসের সন্ধান পাইলেন--ঠাহার 
ধর্শজীবনের ভিত্তি সেইখানে গঠিত হইগ। সিটোর্‌ 
মঠাচার্ধ্য এই যুবক সাঁধককে অপর স্থানে গিয়৷ মঠ 
স্থাপনের আদেশ দিলেন । সিঁটোর মঠ অত্যন্ত বৃহৎ ও 
জনপূর্ণ হইয়াছিল বণিয়া শান্তিপ্রিয় বার্ণাডের আত্মা 
আরও নির্জন স্থানের জন্য লানাষ্জিত হইন্াছিল। 
দবাদশটি শিষ্য সঙ্গে লইয়! তিনি ওয়ার্মবুড উপতাকার 
মধ্যে সুর একটি পার্বত্য শোতস্থিনীর তীরে তাহার 
মঠস্থাপন করিলেন। মেই স্থানের নাম র্লেরাতে।। 
কালে ইহাঁই জগতদিখ্যাত হয়াছিল। 
. স্বাধীনভাবে নূতন স্থানে আগিয়া বার্ণাডের জীবন 
যেন খুলি গেল। তাহারই খাম্য অরাণ্ড উৎসাহে 


৫ 


ষধার্্, : পরিশ্ান্ত, শীতার্ভ মঙ্্যাসীর! নবজীবন লাভ 
করিয়া অল্পদিনের মধ্যে ক্লেরোভোকে বিখ্যাত করিয়া 
তুলিল। ভাহাঁগের আচার্ধোর জীবন সর্বদতোভাবে 
তাহাদের আদর্শ হইয়া দড়াইল। এমন জীবনী শক্ষি 
থেখানে সর্বদা কার্ধা করিতে থাফে, সেখানে শর আপনা 
আপনি ফুটিয়! উঠে । 

পনের বৎসর এই মঠের অধ বাস করিয়া! তিনি 
অজিত শক্তি সঞ্চয় করিলেন। সেই শক্তিই পরে সমগ্র 
সুরোপকে তাহার করতলগত জীড়নকের ন্যায় করিয়া 
তুলিল। তাঁহার নির্শল চরিত্রের এতা, উদার হৃদয়ের 
মাধুর্যা ক্রমেই নানালোকের মধ্যে ব্যাপ্ত হইতে জাঁগিল। 
তাহার বিশাল স্নেহালিলনের মধ্যে আপিয়া সকল বিরোধ 
মিট! গেল, তাহার কঠোরতাঁর কাছে সকল দবৃ্ত 
পরাভূত হইল। 

তাহার সে উদার প্রেমের কাছে কি ধনী, কি নির্ঘন 
সকলে তৃথ্ত হইত. দেশের মধ্যে যে কোনো স্থানে 
সামাজিক বা' নৈতিক বাতিচার দৃষ্ট হইয়াছে অথবা 
রাজনৈতিক অবিচা র বা অত্যাচার সম্পাদিত হইয়াছে__ 
সেখানে তিনি বুক. দিয়া পড়িয়াছেন। যখন শ্যাদ্পেনের 


প্রবণ হুস্বামী অন্যায়রূণে সাহার এক এরজার সর্ধন্থ হরণ; 


করেন, তাহাকে অপমানিত করেন ও অবশেষে নৃশংস ভাবে 
তাহার চক্ষু উৎপাঁটন করিলেন) তখন অসহায় উৎপীড়িত 
গ্রজ! আসিরা বার্ণাডের কাছে কাঁদিয়। পড়িল। তিনি সেই 
জরোখোন্মজ গ্রতি-হিংসাপরায়ণ ভৃষ্বামীর সম্মুখীন হইয়া 
ঘটনার যাথার্থা গ্রমাণ করিয়া! নিরপরাধের সম্পত্তি ফিরা- 
ইণেন।. যখন ফ্রান্সের রাজা সিস্টার লিয়ান (01910 
0180) লঙ্নাসীদের সহিত বিবাদে প্রত্ত হইয়াছিলেন 
তখন তিনি তাহার সম্প্রদায়ের সম্মান রক্ষ/ করিলেন । 
এই প্রকারের শত শত ঘটনা উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
এই সময়ে তাহার বিখ্যাত পত্রসমূহ লিখিত হয়। 
বার্থাড গ্রায় চারিশত পত্র রাখিয়া! গিয়াছেন। তাঁহার 
অধিকাংশ গুলি এই সময়ে লিখিত। তখনকার দিনে 
এই প্রকারের মহাপুরুষের নিকট হইতে সাহাধ্য লইতে 
কেহ বিরত থাকিত ন|। বার্ণাডের কাছে মুরোপের 
রাজাদের দূত .আদির! পরামর্শ লইত, পোপের লোক 
তাহার মতামত গ্রহণ ক্ষরিত। তত্তিনন কতশত মন্ন্যাসীকে 
[তিনি পত্র লিখিতেন তাহার ইয়ত্বা নাই । তিনি হয়তে! 
ঝাজাদের নিকট দশ ছতর পত্র দিয়া ক্ষান্ত হইতেন, কিন্ত 
কোনে কোনো সঙ্গামীকে প্রয়োজনবোধে দশ পৃষ্ঠা পত্রও 
লিখিতেন। তিনি মোটেই সন্মানের জন্য ব্যঞ্র ছিলেন 
নাকি রায় ক্ষমতা, কি চর্চব্ষিযক ক্ষমতা-_তীহার 
উপর আপনি যেন আসিয়া পড়িত। কিন্ধু কোথাও 
তিনি আপন! হইতে হায় মতামত, পরামর্শ প্রভৃতি 





স্এরনগ৫। 


বাচিয়া দিতেন না ॥ উৎপীড়িত প্রা, অমতপততুষ্বাধী 
মন্দ ন্যাসী, তার্কিক ছা, পরিত্যক্ত ত্,__তাহারই 
কাছে তাহাদের সকল প্রশ্নের, সকল সংগ্রামের কল 
সন্দেহের মীমাংসার জনয পন্জ লিখিত । 

কিন্ত, এইবার তাহাকে জগতের কার্যে নাকে. 
টি ফরামী তিহাপিক মিশংলে বলিয়াছেন য়ে 
বার্ণাড জগতের কাছে আপনাকে ধার দিতেন মার” 
কিন্তু একেবারে আপনাকে নিঃশেষ করিয়া! দিতেন না । 
কথাটি অতি আন্ধার, ইহাই পরিপূর্ণ মানব জীবনের 
আদর্শ । আমরা! জগতে কর্মের মধ্যে লিপ্ত - থাকিব, 








কিন্ত অরিনাশী পুরুষের সহিত আসমা যুক্ত থাকিবে । * 


এই লময়ে রোমে একজন ধনী ইহুদী ছিলেন । 
তাছার অর্থের বল ছিল বণিয়! পোপের মৃত্যুর পর তিনি 
আপনাকে পোপ বলিয়। প্রচার করিলেন--ভাটিবান্‌ 
বা পোপ-প্রাগাদ 'সধিকার করিলেন, আমল পোঁপ 
ইনোসেন্ট বিতাঁড়িত হইলেন অল্পদিনের মধ্যে জমগ্র 
মুরোগের চষ্চমধ্যে ছুইটি দল হইয়া উঠিল--প্রতি 
নগরে ছুইজন পাদরী প্রতি গ্রামে ছুইজন ধর্মযাজক ছুই 
পক্ষ অবলম্বন করিলেন । দেখিতে দেখিতে এই অধার্শিক' 
ধর্দসমাটের ক্ষমতা চারিদিকে ব্যাণ্ড ছইয়! পড়িল | 
যথা ধশ্বপ্রাণ লোকেরা ইহা! দেখিয়া অত্যন্ত মন্ীহত 
হইয়া পড়িল ও ধর্মধিকরণকে তাঁহ! বিচার করিবার জন্য 
একটি সভা আহ্বান করিল। সকলে একবাঁকো বার্ণা- 
কে তাহার সভাপতি করিলেন। সকলে বলিলেন 
বার্ণাডের মীমাংসা আমরা মাথা পাতিয়া লইব। এমনি 
তাহার প্রতি সকলের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। বার্ণাড উপবাস 
করিয়া, প্রার্থন। করিয়া দিন কাটাইলেন) তার পর সেই 
বিরাট সভায় উপস্থিত হইয়া উভয় পোপের দিক হইতে 
যাহা বলিবার আছে শ্রবণ করিয়া তিনি ইনোসেন্টের 
পক্ষ সমর্থন করিলেন। সে মীমাংস! সকলে মো" 
ল্লাসে গ্রহণ করিলেন। 

কিন্তু সেই সভায় মাত্র কয়েকটি লোক: ইনোগে্টকে 
মানিয়া লইল। সমগ্র পশ্চিম যুরোপের প্রত্যেক চার্চে 
বিরোধ, প্রত্যেক নগরে বিরোধ! তখন ভহাকে 
ন্যায়কে জয়যুক্ত করিবার জন্য সেই ক্ষীণ দুর্বল শরীরে 
নগরে নগরে ভ্রমণ করিতে হইল। মুরোপের এক 
পরাস্ত হইতে আরম্ত করিয়া অপর প্রান্ত পর্যন্ত তাঁহাকে 
বজুতা করিয়া বেড়াইতে হইল। সে প্রাইল্প্ী 
বার কাছে বিরোধ আপনি মাথা অবনত করিল। 
সাত বৎসর ধরিয়া এই বিরোধ চলিয়াছিল। সাত বৎস 
পোপ তাহার আবাস হইতে বিতাঁড়িত। ফ্রাঙ্গের 
রাাকে তাহার দলস্থ করিয়া বার্ণাড ইংলঙের 
জানীরাজা হেনরীর নিকট উপস্থিত হইলেন। বলি- 





লেন 1 ঘানি 
দি পাপ হয়। তবে সে পাপ আমার হইল।” 
হেনরী বার্ণাডের মতে মত দিলেন। আকোয়াঁটনের ] 
প্রতাপশানী ভৃসবামী, সিসিলির রাজা কিছুতেই ঘথার্থ 
পোপকে গ্রহণ করিবেন না__বার্াড সেই স্থানসমূছে 
গির! প্রাপম্পর্নী বজ্ুতা দিয় তাহাদিগকে মত 







































করাইলেনু। : 
বাহিরের বিরোধ দুর হইল। শীর্ণদেহে, ভগহদয়ে 
সুরোপের শীস্তিস্থাপরিতা৷ তীহার শান্তিময় মঠে ফিরিলেন। 
সেইখানে তাহার সরল্ীবনের উপর বাহিরের অনেক 
বোঝা চাপিয়াছিল-_সেগুণিকে এখন বাহিরে রাখিয়া! 
তাহার নিঞ্জন গুহায় দিনগুলি কাটাইবার জনা 
আসিলেন। সেই প্রভাতের বন্দনা, নিশীথের গস্তীর 
প্রার্থনা, তাহার লেই, গুহায় কঠোর সাধন1_-তীছার 
চিত্তকে একটি মধুর রসে পুর্ণ করিল । 
বাহিরের দলাদলি চেষ্টা করিলে মিটিতে পারে। কিন্তু 
মানবের মনের মধ্যে যে বিচারবুদ্ধি অহরহ বিশাসকে 
নাড়া দিয়া তাহাকে ভিত্তিহীন করিবার প্রয়াসী তাহাকে 
বাধা দিবে কে! তাফিক ও নৈয়ায়িকদের পাত্র উৎ- 
পাতে খৃষ্টধর্মকে পদে পদে লাঞ্ছিত হইতে হইতেছিল। শুধু 
তাহাই নছে। সে যুগে ধর্ম তখনে! গড়ে নাই বপিয়! তখন 
অবিশ্বাসের আঘাত মানুষকে যে ধর্মহীন নীতিধীন ও মুড় 
পঞ্ করিয়া ফেলিতে পারিত এ কথা বিরুদ্ধবাণীর! ভুলি 
গেলেন। সেই জন্যই আবেলার্ডের পতন হইল। 
বার্ণাডের সহিত আবের্লাডের বাক্যুদ্ধ ও অবশেষে দ্বাদশ- 
শতাব্দীর দাার্শনিকের পরাজয়ের কথ। পূর্ব গ্রবন্ধে বর্ণিত 
হইয়াছে বলিয়! এখানে তাহার পুনরায় উল্লেখ করিলাম 
না। এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে আবের্লাডের পরাজয়ে 
খৃষ্টায় ধর্ম রক্ষা! পাঁইল ; নতুবা তাহার নীতিহীন-খুষ্টপীন 
ধর্মমত যুয়োপের সমূহ অকণ্যাণ সাধন করিত। লুখার 
আপিবার দময় তখনো হয় নাই। 
ববার্ণাড়ের বস এখন পঞ্চাশ বৎসর | আজ পঞ্চদশ 
বৎসর তিনি কর্ণ্গতের ঘুর্ণিপাকের মধ্যে ঘুরিতেছেন। 
কিন্তু এইবার হইতে তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার 
অমর নাম যুরোঁপীয় ইতিহাসের প্রত্যেক ঘটনার সঙ্গে 
'অচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত। সকল ঘটন! এখানে বিবৃত 
(করা অসম্ভব ॥ কিন্তু চার্চ ল্বদ্ধীয় সর্বাপেক্ষা বৃহৎ 
কার্যে এইবার তাহাকে হস্তক্ষেপ করিতে হইল। সেইটি 
দ্িতীয়-ধরযুদ্ধ। দ্বিতীয় ধর্দধ সম্বন্ধে এখানে 
বলা অপ্রাসঙ্গিক । মোটের উপর এই পর্যাস্ত বলা 
যে এই ধর্শযুদ্ধ যতটা যুদ্ধের জন্য হইয়াছিল 
টা টা ধর্থের অন্য হয় নাই। সাধুবার্দাডকে পোপ এই 
[দ্ধ ঘোষগ! করিবার জন্য অগ্থরোধ কন্িলেন। এই বৃদ্ধ 








বয়সে নিতান্ত দুর্বল ক্ষীণ শরীয়ে তিনি ঘুরোপের নগরে 
(নগরে প্রচারে বাহির হইলেন। জারমেনী সমাট-রোমীর 
৷ পোপের প্রতি বিতেবশতঃ যুদ্ধে কিছুতেই যাইবেন না . 
বলিয়া ঠিক করিয়াছিলেন) বার্ণাডের এক উপদেশে 
তিনি মন্দিরে ব্যাকুল হইয়া ঝাদিয়। উঠিলেন ও বলি- 
লেন, “না, না! আমি অক্কতজ্ঞ হব না! আমি খুষ্টকে 
সেবা করিব তাহার ক্ুশভার বহন করিয়। যেখানে 
তিনি আদেশ করিবেন সেইখানে যাইব" । এমন 
ষাঁহার ক্ষমতা তাহার কাছে ঘুরোপের সফল নৃপতি 
মাথা নত করিবে না ত কি? যুদ্ধচ্জা হইতে 
লাগিল। তারপর যাহা হইল তাহা ইতিহাসের কথা। 
“অধিকাংশ সৈনা জেরুজিলামে ও পথে প্রাণ ত্যাগ 
করিল--পবিত্র স্থান অধিকার করা হইল না। এই 
সংবাদে বৃদ্ধ বাখাড তাঙ্গিয়। পড়িলেন। দ্বিতীয় জুজেদের 
ঘখন আয়োজন হইতেছিল তখন কোনে! কর্দে সবার্থাডের 
মহত্ব সর্ধাপেক্ষা ফুটা উঠিগাছিল। যুরেপে খুই 
সমাজে ইহুদীদের স্থান কিএ্রকার ঘ্বনিত তাহা কাহা" 
রও অবিদিত নহে। প্রথম ধর্যুদ্ধের লময়ে ধর্মান্ধ 
খৃষ্টানরা অভিশণড, ইহ্দীগণের নিকট হইতে আর্থ 
লুঠন করেন। এইবারও সেই রব উঠিবাধাজ। বার্ণাড 
তাহা রোধ করিলেন। তিনি উৎপীড়নকারী নাগরিক- 
গণকে বার বার বিশেষ অগ্কুরোধ করিয়া পঙজে লিখিলেন 
যেন ইহুদীগণের উপর বুখ! অত্যাচার কর! না হয়। 
মেয়েম্স নামক কোনো স্থানে জনসাধারণ ইহছদী- 
গণের উপর অমাগ্ুষিক অত্যাচার করিতেছিল-_বার্ণাড 
মেখানে গিরা! তীহার স্বাভাবিক কোমলতার সহিতঃ 
ভগবানের দোহাই দিয়া আধবঝ।সিগণকে নিবৃত্ত হইতে 
অন্থরোধ করিলেন। হিংলন্থস্তাৰ পণ্ড যেমন একবার. 
রকের স্বাদ পাইলে পুনরায় রক্তপানের জন্য লালায়িত হয় 
তেমনি জনসাধারণ কিছুতেই ক্ষান্ত হইতে চাছিল ন| 
কিন্তু ভগবানের কুপায় বাণাঁড অবশেষে জগী হইলেন। 
এই ঘটনাটি বার্ণাডের জীবনের সর্বাপেক্ষ! সবন্দর চিত্র। 
বার্ণাড মধ্যযুগের নৃশংসতার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া 
কিরূপে মন্ুধ্যত্বের শ্রেষ্ঠ আদর্শকে হ্বদগ্নে ধারণ করিয়া- 
ছিলেন তাহা! চিন্তা করিলে বিশ্ময়কর খোধ হয়। 

দ্বিতীয় জুজেদের ব্যর্থতার পর তিনি আরও কয়ে 
কটি অবিশ্বামীর সহিত তর্ক করেন ও আরও কতক- 
খুলি রাজনৈতিক বিরোধ মিটাইয়া দেন। অবশেষে 
ইনোসেন্টের মৃষ্থ্যর পর তাহার এক শিষ্য, বঞ্চ, 
ধর্মপুর পোঁপ রূপে গৃহীত হইলেন। তাহার জন্য 
বার্ণাড চার্চের কর্তবা সমন্ধে পাঁচ খণ্ডের এক গ্রন্থ 
রচনা করেন। বিশ বৎসর সমগ্র সুরোপের কর্ণধার 
নবপে হিনি ছিলেন-_-গাহার পঞ্গেই এই প্রকারের 


শে 





সাহার জীর্শ শস্থি কয়খানি সেই শীস্ত উপত্যকার মধ্যে 
: : ফেলিয়া শাস্তিগয়ের ক্রোড়ে যাইবার জন্য প্রান্ত হইতে 
লাগিলেন । কিছু দিন পরেই তাঁহার সেই বছুদিবলের 
সাধনরত গুছে, নিশীথের ব্যথিত হৃদয়ের অঙ্রধৌত 
গুহায় তাহার মৃত্যু হইল। 
.. সাধুবার্ণাড ছাদশ শতাব্দীর গুরু ছিলেন, রাজনৈতিক | নিত 
ক্ষেত্রে ভিনিই মন ্ণাদাতা, ধর্শগতে তিনি উপদেষ্টা 





বক বা ক 

ধিনি মহান্থতূতির সহিত ধর্মকে দেখিবেন: সমাজকে 

বিচার করিবেন-_ধিনি সদরের উপর করিগা সত 

হিতাহিত বিধান করিতে পারিবেন। এমন লোকেরই 

প্য়োন সমাজ অহৃভব করিতেছিল। বার্ণাড তাহারই 

আদর্শ) সেই জন্য মধ্যযুগে তিনি এত ৮৮৮০৪ 
নিত হইয়াছিলেন । 


প্রভার মুখোপাধায়।। 


গা? 


বিশ্বসংবাদ। ৮ 


আয়লণ্ড ও ভারতবর্ষ । 


কৰি য্ে্ট্স্‌ ডারিনে এক বক্রুতার ভারতবর্ষের 
বর্তমান অবস্থার মঙ্গে আয়ল্ডের অবস্থার সাদৃশ্য দেখাইয়! 
বণিয়াছেন যে, আধুনিক ভারতবর্ষকে যথার্থপথে চালিত 
করিবার জন্য যে সফল মনীষ! ভারতবর্ধে কাজ করিতেছে 
তাহা হইতে আয়ের অনেক জিনিস শিক্ষা! করিবার 
আছে। ভারতবর্ষেও কিছুকাল পুর্বে শিল্প বল, ভাঁষ! 
বল--সমগ্ুই বৈদেশিক প্রভাবে নষ্ট হইতে বসিয়াছিল। 
আয়র্লঙেও ঠিক তাহাই ঘটগাছিল। এখানে যেমন 
বাল্যবয়স হইতে ছা্রগণকে ইংরাজী ভাষার ভিতর দিয়া 
লকল জ্ঞানের বিষয়কে আয়ত্ত করিতে হইত, আঁরর্লেও 
তঙ্জপই হইত। ভারতবর্ষে এই বৈদেশিক অন্থুকরণের 
বিরুদ্ধে যেমন প্রবল প্রতিক্রিয়। আরম্ভ হইয়া! একটা 
ছোটখাটো গোঁচের বিপ্লব পর্যন্ত ঘটিয়! গেল, আত্নর্লওেও 
ঠিক এমি ঠাবেই রাষ্ট্রীয় আন্দোলন জাগিয়াছিল। আয়- 
সখের গেলিক্লিগের কার্যাগ্রণানীর সঙ্গে আধুনিক 
বাংলাদেশে যে জাতীয় সাহিত্যের উত্তব হইয়াছে তাহার 
আদর্শ ও প্রভাবের যথেষ্ট মিল দেখা যায়। আমাদের 
(দেশের সাহিত্যের ধারার সঙ্গে পোপিটিক্যাল আন্দৌলনা- 
দির ধারার ভাব ও আদর্শের কোথাও একা নাই। 
দেশের গৌরবময় অতীত, দেশের ইতিহাসের অস্তিছিত 
গভিপ্রায় ও দেশের সেই অভিপ্রায় ভবিষ্যতে আপনাকে 
কি ভাবে মার্থক করিয়! তুলিবে--এ সকল বড় আঁলো- 
চনা ও বড় প্রশ্ন আমাদের রাজনৈতিক আ.ন্দোলনক!রী- 
দিগের মুখে শোনা যায় না__ তাহাদের মনেও ইহারা 
স্থান পার কি মা সন্দেহ । তাহারা উপস্থিত প্রয়োজন 
সাধনের দিকটাকেই বড় করিয়! দেখেন_আদর্শকে বড় 
করিয়া দেখেন না। অথচ সাহিতা লেই সকলের চেয়ে 
বড় দেখাটাকেই দেখায়, সকলের চেয়ে বড় বানীকেই 
উপাস্থিত করে । মে দেশকে যেখানে উদ্বোধিত করিতে 





চায় সে তাহার চিরন্তন স্বূপে--দেশের যে স্বরূপ সমস্ত 
বিশবমানবের সগুখেউদ্জলরপে উদাটিত হইবার অপ" 
গায় আছে। কবি ছেট্ছু বলেন আরে রা 
আন্দোলন ও সাহিত্যের চেষ্টার মধ্যেও ঠিক এই একই 
বৈষমা ল্য করা যায়। গেটসের এই বক্তৃতা আমা- 
দের সাহিত্যের_-আমাদের কেন সকল দেশের আধুনিক 
সাহিতোর প্রকৃত তাৎপর্যা আমাদিগকে বুঝাই দিবার 
মতো! বন্তূতাই হইয়াছে। 
ব্ধুলিক মানুষ কি পূর্ববাপেক্ষা উদ্নততর হইয়াছে? 

সকলেই জানেন যে এ প্রশ্ন এ যুগের একটি বিশেষ 
ভাবিবার প্রশ্ন। সার এল্ক্রেড রাসেল 'য়ালেমের ন্যায় 
বিজ্ঞানে স্থপ্ডিত ব্যক্তি বরিয়াছেন যে আমরা! আমাদের 
অর্ধসত্য পুর্বপুরুষগণের অপেক্ষা মানসিক ও নৈতিক 
দিকে অনেক হীন হইয়! পড়িগাছি। ধু ওযালেস.ন্‌ 
এই মত আধুনিক জগতে অনেক চিন্তাপীণ লোকের 
মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। 

কিন্ত জিন্ফিনো (খাহার 1২9০০ 7১৩1141৩% 
নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ এখনকার কালের জাঁতিসমগ্যাকে 
একেবারে উড়াইয়া দিয়াছে বগিলেও অতুযুক্ষি হয় না) 
এ প্রশ্নের অন্যনূপ উত্তর দিয়াছেন। তীহার বিশ্বাস যে 
অর্থ ও পরমার্থ এই উয়দিকেই আধুনিক মানুষ উন্নতি 
লাত করিয়াছে। মা্য মনে মনে এই .ঢুইটি দিকৃকে 
পৃথক্‌ করিয়া বিরুদ্ধ করিয়! দেখে বলিয়া মনে করে থে 
আর্থিক সমুস্ধির সঙ্গে সঙ্গে বুঝি পারমার্থিক উ্নতিলাত 
সম্ভবপর নহে। কিন্ত মানের জানের ও শক্ির সার 
যত বাড়িতেছে, তাহার হৃদয়ের প্রসার সেই, সঙ্গে না 
বাড়িয়া পারে না_-তাহার সহাকুভূতি ততই 
কাগফে অধিকার করিতেছে_-তাহার (৮০৯৭ 
অপসারিত হইয়া যাইতেছে ।. রি ৮ 








| 


॥ 


॥ 





মানুষের দৃষ্টি এখন. হুমগুলের সর্ব নিবন্ধ । কোথায় 
চীন কোথা অষ্্রেিযা_-দকল স্থানে যাহা ঘটিতেছে 
তাহার সহিত : আধুনিক মাঙ্ষের সহাল্গভূতির যোগ 
| আআছে। মানুষের ধর্মবিশ্বাস যাহাই হৌক, গায়ের রং 
যেমনি হৌক-__আ যে-কোন মানুষের ছুর্ভাগ্যের কথা 
_শুনিলে সকল মানুষেরই বুকে বাঁজে--এমনটি কি পূর্ব 
কালে হইত 1. আজ যে মান্য জগতে যুদ্ধবিগ্রহ আর 
খাঁকিবে না, সর্ব শাস্তি স্থাপিত হইবে, এই স্বপ্নও 
দেখে--ইহা কি. তাহার, মহত্বের কোন লক্ষণ নহে? 
আমি মানুষকে সমট্টিভাবে ধরিতেছি না, ব্যষ্টিভাবে ধরি" 
াই বলিতেছি যে মান্য, তাহার পূর্নপুরুষের অপেক্ষা 
অনেক বেশি হাদবানূ, বুদ্ধিমান ও মহদভি প্রায়বিশিষ্ট 
হইগাছে। আজ "তোমার প্রতিবেশীকে তোমার মত 
ভালবাম” কথাটি যে এসার লাভ করিগ্াছে তাহা! পুর্বব- 
মুগের মন্থুযোর ধারণ! ও কল্পনার অনধিগম্য ছিল।” 
ইহার পর ফিনো তাঁহার বক্তবোর পোষকতার জন্য 
বাইবেলে উল্লিখিত সাধুদিগের চরিতালোচন! করিয়াছেন 
এবং তাহাদের নিঠুরতা, দুর্নীতি ও বিবিধ কলুষ প্রদর্শন 
করিয়াছেন । স্যামুয়েল, এলিজ| প্রভৃতি সাধুগণের 
ন্থশংস নরহত্যার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন 
আধুনিক যুগে ঈশখরের স্বরূপ স্বদ্ধেই মান্থধের ধারণার 
কত পরিবর্তন ঘটিয়াছে। হিক্র দেবতা জিহাতের ক্রোধ, 
প্রতিহিংসাপরাগপতা। ও অন্ুদারতা কি ভয়ঙ্কর! কিন্তু 
ইহার গ্রিক উপ্টা ভগবান থৃষ্টের ক্ষমা প্রেষ ও গুগ্যের 
পরিপূর্ণ স্বরপখানি আধুনিক ঘুগের মানুষের চিত্তলোকেই 
বিশেষভাবে সষ্ট হইয়াছে__ইহ! হইতেই আধুনিক মানুষ 
ও পূর্ববকালের মানুষের পার্থক্য অস্থমিত হইবে। 
ইহার পর ফিনো এখনকার সাধু ও নরহিতত্রত 
বচ্ষ্যগণের সহিত পুর্ব্বতন সাধুসন্নযাসীগণের তুলনা 
করিয়াছেন। সেকালের সাধুসম্্যাসীরা! যে শরীরকে পীড়া 
দিতেন, ইন্জিক্ নিগ্রহ করিতেন নংগারকে ত্যাগ করিয়া 
চলিয়! যাইতেন--এ সকলেরও কারণ একটা বিবেচনা- 
হীন অন্ধ স্বার্থপরতা ও আপনাকে লইয়া আপনার 
বিলাল বলিয়! ফিনে! নির্দেশ করেন। যাট বৎসর ধরিয়া 
একজন সাধু মক্ষবাসী হইলেন, নিজে ভগবানকে লাত 
করিবেন বলিয়৷ আত্মীয় দ্জনকে ভাসাইয়! তাহাদিগকে 
পাপ গ্রলোভনের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া আর একজন 
পলারন করিলেন-__এ সকল দৃষ্া্তকে ফিনো কোনমতেই 
উচ্চ গর মনত্যতবর দৃষ্টান্ত বলিতে চান্‌ না। ইহাদের ;. 
সঙ্গে টাইটানিকে যে সকল বীর অন্যের প্রাপরক্ষার্থ 
নিগকে সুতা বর্জন করিয়াছে, তাহাদের তুলনা 
২ কর! কেড, বাহে আপনাকে বাচাইতে হয়ত বা 











৭৯, 


পারিতেন কিন্তু তিনি যে মৃত্যু মন্মুখে দেখিয়াও মে চেষ্ঠা 
হইতে বিরত হইলেন এবং শেষ পর্যন্ত অন্যকে রক্ষ! করি 
বার চেষ্টায় সাহায্য করিোন_-ইহা! শুনিলে কি আশ্চর্য 
হইয়া যাইতে হয় না? বলিতে ইচ্ছা হয় না যে আমরা. 
মান্যকে এখন যে রকম ছোট করিয়া! দেখিডেছি ও যে. 
অপবাদ গ্রত্যহ তাহাকে দিতেছি, সে দেখ! আমাদের. 
ভুল দেখা, মে অপবাদ মত্য নয়? মানুষের মধ্ো ত্যাগ- 
স্বীকারের ভাব__নরহিতের জনা প্রাণাস্্ পরিচ্ছেদ পরি. 
অম ও প্রয়োজন হইলে গ্রাণ বিসর্জনের ভাব এখনই 
যথেষ্ট পরিমাণে জাগিয়া উঠিয়াছে। "এখনকার মানুষের 
ধর্ম আর একলা গুহাগহ্বরে, বনে জঙ্গলে নির্জন ধ্যান- 
বিলাসের ধর্ম নয়,-অন্যের প্রতি কর্তবাকে সর্বাগ্রে! 
তুলিয়! ধরিয়! আপনাকে ভুলিয়া! তাহাই সাধন করিবার 
ধর্শই এখনকার মান্গুষের সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম ।*-_ 

ফিনোর এই রচনার মধ্যে অনেক অতিশয়োক্ি আছে 
তথাপি ইহ! আধুনিক মানুষের পক্ষে খুবই 'আশাজনক 
ও উৎসাহবর্ধক জিনিস। আধুনিক কালকে ঘে সকল 
মনীধী এ যুগে কেবলি গাল দিগাছেন__যখ! কার্লাইল, 
রান্ষিন্। টলষ্টয় ও আধুনিক কালের সোমালিষ্টগণ__. 
তাহারা উত্তম সছপদেষ্টা হইলেও যথার্থ মানধণ্রেমিক 
নহেন। কারণ তাহারা একট! সহজ কথাই বিশ্বত 
হইয়াছেন যে গাল দিয়া কখনই মানগষের ভাল করা! যান 
না-_মান্গধকে ভাল করা যায় একমাত্র প্রেমে ও সহাঙ্গ- 
ভূতিতে। ফিনোর এই বক্তুত| পড়িলে এখনকার 
মানুষের সম্বন্ধে আশা ভরদা ও উৎসাহ দশগুণ বাড়ি! 
উঠে। 





চীনের তবিষাৎ। 

ডাকার সান্‌ ইয়াট্সেন চীনের ভবিধ্যৎ সন্বপ্ধে নিউ- 
ইয়র্কের 'আউট্লুক+ পত্রে সুন্দর একটি মন্ব্চ গ্রকাঁণ 
করিয়াছেন। তিনি বলেন যে চীনের সর্ব গনাগমনের 
স্বিধা পূর্ববাপেক্ষা ্রশস্ততর হইবার জন্য চীনের প্রাজা- 
দের হৃদয় ক্রমশঃ এক হইয়া উঠিতেছে। এখন দেশের 
কোন স্থানে কোন অশান্তি ঘটিলে সমস্ত দেশময় সে 
সংবাদ সকলের গোচর হুয়। 

চীনে রাষ্ট্রবিপ্রব হইবার পর হইতে প্রায় এক সহজ 
সংবাদ পজ বাহির হইয়াছে, অথচ পূর্বে ৪*৫* খানির, 
অধিক সংবাদ পত্র চীনে ছিল না। তারপর রেলওয়ের 
“মত টেলিগ্রাফের তারও মানুষের হৃদয়কে বাঁধিবার এক 
প্রধান উপকরণ। চীনে আজ প্রত্যেক স্থানের সংবাদ 

সকল স্থানে পৌছিতেছে বঞিয়াই চীনের প্রজাকুল এরূপ 
্হবদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। অহিফেন নিবারণের চেষ্টায় 
সকল প্রজ্জাকে যেরূপ সশ্মিলিত হইতে দেখা গিয়াছে 
মনা বিবার 
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হইবে, তাহার লক্ষণ দেখ দিয়াছে। 





শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্তী । - 
তত্ববোধিনী পত্রিকা 5০ ২১৯৬৯ 
পুস্তকালয় তত ১৫1/০ 
গ্রীল * ২৩৫২ 
সমগ্তি / ৭৩ণ।০ 
র্যয়। 
ত্রাঙ্গমদমাজ * ২৫৪৬/০ 
তত্ববোধিনী পত্রিক! ৮ ১০১৮০ 
ু্তকালয়  . "" ক 
যন্ত্রীলয় ৩৫৬. 
লমটি * ৭১৪//৬ 
শ্ীক্ষিতীন্্রমাথ ঠাকুর 
গ্রনগেন্্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
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ন্বিভভ্তাঞ্পন্ম & 


আগামী ৯ই আযাঢ় সোমবার রাত্রি সাঁত 
ঘটিকার সময় ভবানীপুর ব্রাক্মাসমাজের এক-. 
যষ্ঠীতম সাম্বৎসরিক উৎসব হইবে । সকলের 
উপস্থিতি প্রার্থনীয়। 

শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় | 
সম্পাদক । 





৮৪* সংখ্যা রন 


পরা্জধা ছনলিরনখ খ্মানীল্ালাল ভ্িপ্থলাভীহিক্‌ অঞ্জামন্গন। মুন লি গালবলন্গ খি্ গালন্জপ্িহ্র যঠীনধালীজািী একা 
ঞজন্যাঘি প্রঞ্ীলিমন্তু অঞ্গানমন ঞ্জনিণ ঘঞলিনভুখৃধ ঘুক্খলদমিঝসিলি। হজ লনা জীঘাগলঘ। 
ঘাহনিবনদ্ডিজান্য মগজ । জঞ্জাল গীবিপান্র সিমন্াত্য ঘালগ্খ বাুন্থলগীর ।” 


অনুশোচনা । 





ঝঞ্চা মেঘের বুকের পরশ পাধাণ-বিজয়ী অটুট পরাণ 
তারি নিশ্বাস বাু, অসুর দলে দলে, 
বিছ্যুৎ দীপ্চি ঢালিল নেতে 


মর্খ ভেদিয়। বাহিরিয়া এল 
দেখা দিল একে একে, 


হ্ুগোপন কিছু রছিলনা আজ শুধু নিমেধের দৃষ্টির তেজে 
লুকান স্বরূপ একে ! 


চিত্তে পরম আধু 
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কিরণে শাণিত হল শলাকার শুন্য জীবনের টুটিল প্রতাপ 
৯৮৮১৭8$, দীর্ঘ হৃদয় পাতি, £ 
গুদ্ধ জীবনের ফিরিল মূর্তি 
কা কার ছিল যা লুকাে শুধু এক রাতারাতি! 
পুষ্পশয়্ন তলে, ভরত দেবী । 


শশী 


ভক্তবানী। 
(851009 011)8510 ) 
সর্বাস্্ঃকরণে তোমার শুঃবগান করিবে গ্রতুঃ হে চিরন্তন তোমার সিংহাসন অবিনশ্বর, তোমার 
তোমার চিকন বিএবূপের মহিম। প্রচার করিব । সম্াট-মহিমা চির অঙ্গুঞ, তোমার নায়ের দণ্ড নিয়ত, 
'তোমাতেই আমার আনন্দ প্রধার লাভ করিবে, | অগ্রতিহত। 
হে ন্তলোকের -্রান্তবাসী, হে বৈকুষ্ঠের অধিরাঠ তোমারি |. হে ন্যাগবিচারক, তোমার ধর্সাধিকরণে অবিচার 


নাম সংকীর্ভনে আমার জীবন সার্থক হইবে। অত্যাচারের স্থান কোথায় ? 
আমার শক্রগণ প্রত্যাছুত হইগা তোমারি চরণ প্রান্তে হে ছুঃঘীর নির্ভর, হে বিগন্তি-নিবারণ হি: দুর্দিনে 
সা বরণ করিবে। তুমিই অবলম্বন_হে অকুলের কাগারী “ভাঙানায়ে 


ভুমি আমার অধিকার রক্ষা করিগাছ, তুমি আমায় ; তুমিই পার কর। 
নির্বাসন কর নাই। তোমার নামের মহিমা! যে জানিয়াছে_-সে সৌভাগ্য, 











ৃ জিতে সংশর পে লা 


প্র অটল সহায় তাহার স্থির চিত্ত বিচলিত আননদ- 
.. আগজ। যে তোমার কাঙাল, তুমি কখনো তাহাকে তাড়না 
করনা। 

হছে জয়াময। দয়া কর আমাকে-_-আমার অক্ষমতা 
শরণ রাখিয়া আমায় পরিত্যাগ করিও ন!-মৃত্যুকুপ 
হইতে উদ্ধার করিয়া, অমুতের অবারিত বিনে 
আমায় আশ্রয় দাও । 

তোমার অক্ষ ন্যায়ের বিধানই তোমার শ্রেষ্ঠ মহিমা, 
তাহা বহন করাই ভক্তের গৌরব-_তাহা! অমান্য করে 
বলিয্াই ছূর্বল সন্দি্ঠ চিত্ত বাথা-রি্ট দিধা-ভিন্ন। 

কাঙালী তোমার ছুয়ার হইতে কখনো! শুন্য হস্তে 
ফিরিয়া আসে না, ছে দয়াল প্রভূ, ভক্তের আকাঙ্কা 
কখনোই তুমি অপূর্ণ রাখনা দীনবৎসল ! 

ছে জাগ্রত চিন্ময়, তোমার প্রকাশে বিশ্বতরন্জাও মচে- 
তন হউক, তোমার মঠিমা কিরণপাঁতে অ্রিভূবনের 
ললাট উজ্জল হউক হে আকাশের জ্যোতিম্মান অধি- 
দেবতা! 

মানবের হীন গর্বা ধুলি-লীন করিয়া দাও--তোমার 
গৌরব সাধনাই তাহার জীবনের লক্ষ্য হউক। 

হে চিরজীবনের বান্ধব, তুমি আগ দুরে দীড়াইয়া 
কেন-_-এ ছুদ্দিনে তোমার মুখের আলোকও যদি অদৃশা 
হুর, তবে আর আশ্রয় কোথায় পাইব? 

ছট্টই অহক্ষারগর্ব দূর্বালকে তাড়না করে, অপরের 
বিনাশ কামনায় যে জাল বিস্তৃত করে তাহাতে আপনি 
বাধা পড়ে। 

ছঃই ছুর্খদ বাসনায় দর্প করিয়। থাকে-_-লোভীকে 
গৌরব দান করে, হে নির্ধল হে করুণা-নিধান তোমার 
বিধান হ্বতন্্র। ছুষ্টই অহক্ষার-মরীচিকাঁ় ভ্রান্ত, তোমার 
মুখের কিরণ তাঁহার নেত্রগোচর হয় নহে অন্তর্্যামী, 
তাহার চিন্তার তোমার স্থান নাই। 

মে ছুঃখ-পথের পান্থ তোমার আলোক সে গ্রদেশে 
নাই-শক্রতা অঞ্জন সে গৌরব জ্ঞান করিয়া 
থাকে । 

তাহার প্রকান্তিক বিশ্বাস, বাঁধাবিপতি তাহার জন্য 
নয়, অহচ্কারে সে সর্বজয়ী হইয়াছে । 

তাহার মুখের বাক্য নীরস, অভিশাপ-বিষাক্র, জিহবা 
তাহার কুটলতাঁর আশ্রয় স্থান -দর্পের আকরভূমি ) 

গ্রামের গুধ স্থানে তাঁহার অধিবাঁস, প্রচ্ছন্ন থাকিয়া 
নির্দোষ নিষ্পীপকে দে বিনাশ করে, দরিদ্রের চা ধন 
তাহার লুন্ধ দৃষ্টিপাঁতে বিপরগ্রস্ত 

জাল পাতিয়া ব্যাঁধ যেমন নিঃসন্দিখ_বিহঙ্গকে 
পরাধীন করে__সেও তেমনি দরিদ্রের জন্য জাল পাভতিগ্না 








বসিয়া 'আছে-তাহাদিগক্ষে কি 
পারিলে আসান করেনা। 
পুল, :৬৮১০০১ 
না। তবে আঘাত যখন করে, তখন মৃতসপ্্ীবনী 
ভিন্ন আর নিষ্কৃতি লাভ অসাধ্য। মনে মনে সে স্থির 
ধারণা করিয়। আছে-_পর্বজঞ প্রাতুও তাহার বিষয়ে ভ্রান্ত 
তাহার কার্যাবলী তীহার নিকটও গ্রচ্ছন্ন। অবোধের 
ন্যাঞ্ আপন মুখ নুকাইয়! সে মনে করে, কেহ তাহাকে 
দেখিবে না, আপনি দৃষ্টিহীন বলিয়াই বিশ্বসংসারকে 
অন্ধ জ্ঞান করিয়াছে। প্রভু একবার উগ্র উজ্জল রুদ্র 
রূপে আবির্ভূত হও 7 হে প্রলয়্র, ভৈরব ব্রিশূল একবার 
উত্তোলন কর, পাপের ধ্বংশসাধন কর-_দীনতক্তের 
বিশ্বাসের গৌরব রক্ষা হউক। 

পাপের বাছুবল চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দাও, হে ভৈরব 
তোমার পাণুপত অন্ত্রের প্রভাবে তাহার পাশবপক্তি 
ধুলি-লীন হউক | 

দরিদ্র ভক্কের ভূমি ভিন্ন আর গতি নাই, পিতার 
ন্যায় তাহাকে রগ্ষ। কর, মাতার সমান তাহাকে মমতা! 
কর। তুমি কেবলমাত্র প্রস্থ ত নও, ভূমি যে রাজরাজেজ 
অসীম মহিমাময়। একেশবর সমাট_ক্রিলোক ভরিয়া 
তোমার প্রকুতিপুঞ্জের বসতি--তোমাঁর সমকক্ষ আর 
কেহই নাই। ভীতি বিহ্বল গ্রজার 'আর্ত নিবেদন 
অবণ করিয়াছ বিধিমত রক্ষা কর তাহাফে--তাহার 
হৃদয়ে ভক্তির বসতি হউক, ভক্ত বল ! তবে তুমি আর 
বাম হইতে পারিবে ন!, অনাথের নাথ, তোমার করুণার 
বিধানে ছুর্ধল দীন জন চির নির্ভর হইয়। বসতি করিবে। 

গ্রভুর চরণ প্রান্তই আমার নির্ভয় আশ্রয় স্থান-_. 
ওগে। কে তুমি আমাকে পর্বতের স্থদুর দেশে পলায়ন 
করিতে উপদেশ দিতেছ--কে তুমি আমায় বলিতেছ 
ভীরু পাখী, শিখরের তরূশিরে বাসা বীধিয়া নিশ্চিন্ত 
হও? 

কুটিল নির্শমহদয় ব্যাধ ধনঃ আকর্ষণ করিয়া আছে 
দেখিতেছ না কি? তীক্ষ তীর এখনি বক্ষে আমূল 
বিদ্ধ হইবে, তখন আমার রক্ষা কোথা! 

ভিত্তি যদি ভগ্ন হইয়া যায়, প্রাসাদ কোথায় নির্মাণ 
করিবে, দেবায়তন কেমন করির! অভ্রভেদী কৰিয় গড়িয়া! 
তুলিবে? তোমার দেবতা আপন মন্দিরে নিশ্চল 
প্রতিষ্ঠায় বিরাজ করিতেছেন, গ্রহনক্ষরথচিত নীলান্বর . 
তাহার সিংহাসন, দৃষ্টি তাহার বিশ্বে পরিব্যাপ্ত, প্রত্যেক 
নিমেষ পাতে অগণ্য মানব হ্বায়ের রহস্য তাহার সগ্গুথে 
অবা্সিত। ভক্তের তিনি বিচারক, ছস্টের তিনি ঘও- 
বিধাতা । দি জ্যা 


৬৫ 











এ প্রলোভন: দ্বিগুণিত হইবে, অগ্নি 


শিল্পা বর্ষণে উদ্যম ঝটকায় জীবন তাহাদিগের বিধ্বস্ত | এসন সুখের সকরুণ শ্মিত হাস্য চিরদিন গ্রুল্প ও নিয়ত 


ধার্মিকের গ্রতি তাহার কৃপাদৃষ্টি অনিমেষ-_াহার 


_. হইবে ন্যায়ের বিধান প্রচ্ছন্ন নয়, রহসোর জাল সেখানে ; জাগন্ধফ। 


ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। 


ভীতিযন্বদা দেবী। 


গীতাপাঠ। 


[গতঙাষের গীতাপাঠগ্রবন্ধে লেখকের কলমের টানে 
একটি অপ্ুদ্ধ ফ্লোক এবেশ করিয়াছে এইরূপ £__ 
তত্র সত্বং নির্শলত্বাৎ প্রকাঁশকমনাময়ং। 
-সখবন্ধেল বঞ্গাতি দুঃখবন্ধেন চানঘ ॥ 
ইহার পরিবর্তে হইবে এইরূপ £__ 
তত্র সন্বং নির্শালন্বাৎ প্রকাশকমনাময়ং | 
হথখসঙ্গেন বঞ্জাতি জ্ঞাঁনসঙ্গেন চানঘ ॥] 
গরশ্ন ॥ তুমি এতক্ষণ ধরিয়া যাহা আমাকে বুঝাইলে 
শাকথাগুলি যুক্কিমক্গত বটে 7 তা ছাড়া, তোমার নিজের 
কথাগুলিকে তুমি মনোহর শীন্ত্ীয় বেশে সাজাইয়! দীঁড় 
করাইতেও অনুঠানের ক্রাট কর নাই। কিন্তু এত যে 
তোমার যুক্তিগ্রদর্শনের এবং শান্গ্রদর্শনের কৌশল 
পারিগাট্য--সবই উপ্টাইয়া যাইতেছে শ্রীমৎ,শঙ্ষরাচার্য্যের 
একটি. কথার এক-ঝাপটে ! তাহার প্রণীত আয্মবোধ- 
নামক পুস্তিকায় স্পষ্ট লেখ আছে__ 
*অজ্ঞ/নবলুযং জীবং জানভ্যাসাৎ বিনির্ালং 
কত! জানং স্বয়ং নশ্যেৎ জলং কতকরেণুবৎ ॥” 
ইহার অর্থ এই £__ 
নির্মলীফলের গুঁড়া যেমন জলের সমস্ত মলরাশি নিঃশেষে 
বিন/শ করিয়া মে ষঙ্গে আপনিও বিনাশ প্রাপ্ত হয়, 
জান তেমনি জীবের অজ্ঞানকলুষ নিঃশেষে বিনাশ 
করিয়। সেই সঙ্গে আপনিও বিনাশ প্রাপ্ত হয়। 
ইছার তুমি কি উত্তর দেও? 
উত্তর ॥ শব্ষরাচার্যোর মতো অত বড় একজন পাকা 
মাঝি জ্ঞানতরী!কে অজ্ঞান-সমুজের সারাপথ নির্ধিত্ে 
পার করাইয়া আনিয়া! মোক্ষডাঙায় পৌছিবার সম-দম 
কালে যদি কিনারায় নৌকাডুবি করেন, তবে তাহাতে 
কী গ্রমাণ হয়? তাহাতে প্রমাণ হয় এই যে, নৌকার 
তথায় কোনো'না-কোনো স্থানে ছিদ্র আছে। বে ছি 
থে/ কিঃ তাহা কাহারো! অবিদিত নাই। সে ছিন্র 
হচ্ছে কঠোর অক্বৈতবাদ ॥  গীতাশাস্ত্ের কোথাও কিন্ত 
সেন্ধপ ছিদ্রও নাই--তাহার কথাও নাই । এইজন্য বলি 


হর, শব্ষরাচার্য্যের মতামতের দায় গীতাশাস্তরের স্বন্ধে 


চাপাইতে যাইবার, পূর্বে তোমার উচিত ছিগ যুকি- 





বিষয়ে বেদান্তদর্শনের সহিত গীতাশান্ত্ের কোন জায়গায় 
মিল এবং কোন্‌ জায়গায় অমিল তাহ! চক্ষু মেলিয়! 
দেখা। তাহা যখন তুমি দেখিয়াও দেখিতেছ না, তখন 
আমার কর্তবা_-তোমার (মই উপেক্ষিত বিষয়াটকে যব- 
নিকার আড়াল হইতে বাহির করিম! আনিয়া! তোমার 
চগ্ষের সম্মুখে স্থাপন কর1। কেনন! আমি দেখিতেছি 
যে, তাহ। যদি আমি ন। করি তবে কিছুতেই তোমার 
ভূল ভাঁঙিবে ন।। কিন্তু তাহ! করিবার পূর্বে_যুক্তি- 
বিষয়ে বেদান্ত-দর্শনের প্রকৃত মতামত কিনধপ তাহার 
মোট বৃত্ান্তাট সংক্ষেপে জ্ঞাগন করা নিতান্তই আবগ্যক 
বিবেচনায় আপাতত তাহাতেই প্রন্বনত হওয়। যাইতেছে। 

বেদাস্তর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের পঞ্চদশ 
হুত্রের শাক্ষরভাষো প্রশ্ন একটী উতাঁপন কর হইয়াছে 
এই যে, 

“কিং সর্ববান্‌ বিকারালনান, অবিশেষেগৈব অমানবঃ 
পুরুষ: গ্রাপয়তি ব্রন্মলৌকং উ্ত কাংশ্চিদেব” 

ইহার অর্থ £_- 

যাহারা ঈরের স্বরূপাতিরিক বিকার (অর্থাৎ ঈশ্বরের 
কোনোগ্রকার প্রাকৃত আবির্ভাব) অবলম্বন করিয়া 
ঈশ্বরের উপাসনা করেন-_সবাই কি তাহার! শির্বিশেষে 
দিবা পুরুষ কর্তৃক বরহ্লোকে নীত হ'ন, অথবা--কেহ 
বা নীত হ'ন-কেহ বা হন না?ঃ 

ইহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে এই যে, 

“গ্রতীকালম্বনান্‌ বর্জগিতব সর্বান্‌ অন্তান্‌ বিকারালদ- 
নান্‌ নয়তি ব্রহ্মলোকং |" 

ইহার অর্থ £-_ 

বিকারালম্বীর! ছুই শ্রেণীতে বিভক্ষ-__(১) গ্রতীকো- 
পাপক অর্থাৎ প্রতিমাদি-পুজক এবং (২) সগ্চগত্রদ্ো- 
পাক বিকারাণম্বীদিগের মধ্যে যাহার! প্রতিগাদি 
পুজক তাহারাই কেবল ব্রদ্ধলোকে নীত হ'ন না) পরস্ধ 
ধাহারা সগুগ ন্গোপাঁসক--সকলেই তাহার! ব্র্গলোকে 
নীত হ,ন্‌। 

এ অধ্যাস্সের চতুর্থপাদের সপ্তদশ স্ত্রের শাক্ষর-ভাষো 
আর একটি প্রশ্ন উথাপন করা হইয়াছে এই যে, 





এ 


রজব সহৈব মনসা | উতর? নিক নো ররর নিযে রা নানান 


বাদি নি ই তি ৪৪, 


 ঙাবগ্রহং 


২... ইহার অর্থ এই 8 

গণ ব্রঙ্গোপাসনার প্রপাদে বাহার! মনকে সঙ্গে 
ইয়! ঈগর-সাধুগগা প্রাপ্ত হ'ন, তাহাদের এশ্বর্যা কি সর্ধা- 
জীন অথবা! আংশিক ? 

ইহার উত্তর দেওয়া হইয়াঁছে এই যে, 

“গ্গছৎপত্যাদিব্যাপারং বর্জরিত্ব! অন্তৎ অশিমাগ্তাত্ম ফং 
এশধরযাং মুক্তানাং ভবিতুমর্থতি। জগদ্ব্যাপারস্ত নিত্য- 
দিদ্ধপ্যেৰ ঈশ্বযণ্য 
ইহার অর্থ £__ 

ষপিস্থিতি প্রভৃতি জগদ্ব্যাপাঁর বাতিরেকে অনিমাদি 
আর সার খ্প্রকার খীধ্য আছে-সমস্তই মুক্ত- 
পুরুষে বর্তিতে পারে ১--জগদ্ব্যাপার ফেবল নিত্যসিদ্ধ 
ঈশ্বঝেরই অধিকা রাত, তসতিন্ আর ' কাহারও অধিকার 
য়ন নহে! 

উ অধ্যায়ের উনবিংশ স্তরের শাঁ্ষরভাষ্যে লেখে,_ 

“বিকারাধর্ত।পি চ নিত্যমুকং পারমেশরং রূপং, 
ন কেবলং বিকারমাঅগোচকং  সবিভূমগুলাদ্যধিষ্ঠানং । 
তথাহাপ্য ছ্িকাপাং স্থিতিমাহ আমায়ঃ। *তাধানস্য 
মহিমা! ততো! জায়াংশ্চ পুরুষঃ1 *পারদোহস্য সর্ধা 
ভূতানি ত্রিপাদগ্যামৃতং দিবি।' ন চতং নির্কিকারং 
রূপং ইতরাপক্বনা পরাপ্ন,বন্তীতি শকাং বজুং। * * * 
যখৈব দ্িরূপে পরমেশ্বরে নিগুগং রূপং অনবাপ্য সগুণে 
অবভিঠতে এবং সগুণেহপি নিরমগ্রহং ধর্ধ্যং অনবাপ্য 
সাবগ্রছে।এব অবতি্ঠতে 1” 

ইহার অর্থ ২ 

নিত্য পারমেশ্বর (অর্থাৎ পরমেশ্বরীয়) রূপ শুধু 
যে সুর্যামগুলাদিতে অধিঠান গ্র্থৃতি 'বিকারের (অর্থাৎ 
জগদ্ব্যাপারের ) সহ্বন্তী তা তো 'আর না) একদিকে 
যেমন তাহা [বিকারের সহবর্থাী, আর একদিকে তেমনি 
তাহা নির্কিকার। বেছে তাই ইহার ছুইন্দপ স্থিতির 
উল্লেখ আছে) যেমন_ইহীর মহিম। এতদূর পর্ধাত্ 
মহিমান্ধিত পুরুষ তাহার মহিমা অপেক্ষা ঝড়”, এই 
বেদবচনটিতে মহিমাতে স্থিতি এবং স্বন্ষপে স্থিতি ছুইই 
কুচিত হইতেছে) তখৈব *ইার এক পাদ সমস্ত ভূত _- 
তিপাদাম্বত ছালোকে” এই আর-একটি শ্রুতি-বচনে 
জগদ্ব্যাপারের সহবর্তিতা এবং অতিবর্তিত। ছুইই স্থৃচিত 
হইতেছে । একথ! বলিতে পার না যে, বিকারালম্বীরা 
(অর্থাৎ যীহারা ঈশ্বরের প্রাকৃত আবির্ভীব অবলম্বন 
করিয়া তাহার উপাদনা করেন তাহারা) পরমেশ্বরনের 
শির্বিকাররপে স্থিতি প্রাপ্ত ₹'ন। সপ্থণ ব্রহ্ধোপাসকের! 


11187 


প, 








মগ্পন্ধপে স্থিতি -করেন, আর এক দিকে তেমনি তাঁহারা! 


1 পরমেশ্বরের সর্ধাঙ্গীন এয প্রাপ্ত না হয়| "আংশিক 
রশ্ঘয প্রাপ্ত হ'ন। ॥ 
[পর্বাঙগীন এশা" কিনা সষটসথিতিপ্রলযকর্ৃতব__ 
এ এআখশিক উধরধ্য কিনা অণিম। লঘিমাদি ৮: 
শক্তিসামধ্য ] £ 
অধ্যায়ের &ঁ পাদের একবিংশ সুত্রের শঙ্করভাষ্যে 
তৃতীয় আর-একটি প্রথথ উ্থাপন করা হইয়াছে এই যে, 
শইতশ্চ ননিরস্কুশং বিকারালম্বনানাং উী্রযং যাক্সাৎ 
ভোগমাত্রং এবাং অনাদিসিদ্ধেন ঈশ্বরেণ সমানং ইতি: 
আয়তে * * * * “যখৈতাং দেবতাং সর্ববাণি ভূতালি 
অবস্তি এবং ছৈবংবিধং লর্ধা( ভৃতানি অবস্তি ক: * * | 
নম্বেবং সতি সাতিশয়ন্বাৎ: অন্তবন্ধং এশ্বধ্যস্য ল্যাৎ 
ততশ্চৈষাং আবৃ্তিঃ প্রলগ্যেত 1." 
ইহার,অর্থঃ- 
আন্-একটি কারণে মুদ্তিগ্রাপ্ত সঞ্চণ ত্রদ্মোপাসক- 


1.১) টড 20 


; দিগের এীশবরঘযকে [নরন্ুশ বগিতে পার! যায় না অর্থাৎ 


পরমেরের শবর্ঘযের ন্যায় সর্বাতোভাবে পারপুর্ণ বগিতে 
পার। যাঞ্জ না। সেকারণ এই যে, বেদে কেবল বলে: 
-উচ্থাদের প্রপর্যা ঈশ্বয়ের সহিত ভোগবিষয়েই সমান, 
তা রই, এক্সপ বলে না থে, উষ্ঠাধের উ€ধয ঈন্মারের 


মহিত কুতৃত্াদ বিষয়েও সমান |: তার শাগ্ষী ২--বেদে 


আছে. 'সমুধায় ভূত দেবতাকে যেমন রক্ষা করে. 
উপাসককেও তেমনি রঞ্ষ! করে' ইততা।দ । কিন্তু এপ 
উখর্য্য যেহেতু ভোগবিষয়ক মাঝ, এই হেতু তাহা 
বীমাবচ্ছিন্ন। সীমাবচ্ছিন্ন শবর্যের ভোগ কিছু আর 
অনগ্তকাল চলিতে গারে না--তাহার অস্ত অসিবাধ্য ।;: 
তবে কি ভোগাবপানে মুক্তপুরুষকে পুনর্বার ইহলোকে 
প্রত্যাবর্জন করিতে হইবে? 

পরবর্তীহত্রের শাঙ্ষরভাষ্যে ইহার উত্তর : দেওয়া 
হইয়াছে এই যে, 

“নাড়ীরশিসমিতেন অঙ্জিরাদিপর্বণ। দেবযানেমন 
পথা যে অ্রদ্দলোকং শাঞ্রোক্রবিশেষণং গচ্ছন্তি-ধশ্সিন্‌ 
অরস্চ হ বৈ খ্যাশ্চ অর্থবৌ এদ্লোকে তৃতীরগ্যাং ইতৌপদিছি 


যা্সিন্‌ উরসমদীরং সরো ঘন্মিন্‌ অশ্থথঃ গোমসবনো! বন্সিন্‌* : 


অপরাজিতা পুত্রপ্ঝণো বশ্িং্চ প্রভুবিমিতং হিরগপ্ং 
বেশ্া বশ্চানেকধা মন্র্থবাদাদিগ্রদেশেধু প্রপধ্যতে তং 

তে প্রাপ্য ন চন্্রলোকাদিবৎ বিষুক্তভোগো আবর্তে |: 
কুতঃ। “তয়োর্ধং আত্িন্‌ অন্ৃতত্ধং এতি।” “তেষাংন 
পুনরাবৃতভিঃ।” এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবং 
আবর্তং ন আবর্তত্তে দ্রদ্ধলোকং অভিসম্পাত ন চ:. 
পুররাবর্ততে।' ইত্যাদি শহদেভ্যঃ। দবস্বকেহপি তু 


ধাহারা নাড়ীরশ্মি সমধ্িত অর্চি প্রভৃতি পংক্ি- 
বিভাগের মধ্য দিয়া দেবধান পথ অতিবাহন করিয়া 
শাস্ত্োক্র লক্ষণ ক্রান্ত ্রদ্মলোকে গমন করেন )__পৃথিবী 
ছইতে তৃতীয় স্বর্গে যেখানে বিরাজ করিতেছে অবণ্য- 
নামক যুগল সমুদ্র, অন্পমদম্ন লক্ষোধর, অমৃ তবর্ধী অশ্ব 
র্ধার অপরাজিতা পুরী এবং ব্রদ্ার নির্শিত হিরখয় 
প্রাসাদ--সেই ক্রঙ্ধলোকে ধীহারা গমন করেন, সেখান 
হইতে তাহারা চজ্জলোকবামীদিগের ন্যায় বিঘুক্তভোগ 
হইয়। পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন কপ্পেন না। তাহার প্রানা 
কি1--গ্রমাণ তাহার _উপানকেরা উর্দে, গমন করিয়া 
অমরত্ব প্রাপ্ত হন”, 'তীহাদের পুনরাবৃত্তি হয় না” 
"তাহারা মন্গধালোকে আবর্তন করেন না”, 'ব্রদ্ঘলোক 
প্রাপ্ত হইযস। আর তীঠার! পুজরাবর্ভন করেন না এই 
কল বেদবাক্য। ব্রগ্গলোক প্রাপ্চ ব্রঙ্গাপাপকদিগের 
এখর্ধা আন্তবান্‌ হইলেও ফেংপ্রকায়ে তাহাদের পুর!” 
তির সম্ভাবনা -নিবারিত হুয় লে কথা পূর্ের একটি 
সথত্রে বলা হইাছে-বর্তমান অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের 
দশমস্থজে অর্থাৎ /কার্ধযাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ যহ1তঃপরং 
এই সত: বল! হইয়াছে যে, অরদ্গধোকের প্রলয়কাল 


উপস্থিত হইলে সেই স্থানে অবস্থিতি-কালেই তত্রত্য 


অধিবাগীদিগের সম্যক্‌ ব্্প্রান উৎপন্ন হওয়া গতিকে 
তাহাদের অধ্যক্ষ যিনি ব্রক্গা তাহার সঙ্গে তাহার! একজে 
গরম পরিশুদ্ধ বিষুর পরম পদ অর্থাৎ পরমন্থান- প্রাণ 
হান । মমাকুজ/নের-উৎপন্তি-প্রগাধাৎ যাহাদের অজ্ঞানান্ধ- 
কার লমুলে বিধ্বস্ত হইগাছে ধেই নিত্যসিদ্ধনির্ববাগপরা- 


গমুক্ত পুঞযদিগের 'অনাবৃত্তি_তে। িদ্ধই আছে; 


অতএব ততপ্রাসাদৎ (অর্থাৎ লয়াক্জ্ঞানের উৎপন্ভিঃ 
প্রদাদাৎ ) সঞ্চগত্রদ্ধোপাসকদিগেরও যে অনানৃদ্ধি সিদ্ধ 
হইবে--তাহা তো হইবারই কথ 

মুক্রিবিষয়ে বেদীস্তদর্শনের মুখ্য গিগ্ান্ত গুলি সবি. 
ঘরে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম। তাহ! সংক্ষেপে এই 

প্রথম দিদ্ধান্ত । 

- পরমেশ্বরের স্থিতি ছুইগ্রক1র--(১) স্বন্ধপে স্থিতি 
এবং (২) মহিমাতে স্থিতি । 

)/75 দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত। 

(৯) ফেভাবে তিনি হ্বরূপে স্থিতি করেন সে-ভাবে 
তিনি নি আর (২) যেভাবে তিনি আপনার 
মাহসাতে স্থিতি করেন সে-তাবে ভিনি গণ । 


রা 












ভৃতীয় দিষ্ধান্ত। 
আতা ও 
(কোটাত স্থান পাইবার অযোগ্য | * 


*. আমাদের দেশের অধম-প্রেণীর ভ্রাগাণ-পতিতের! বধরী 
লোকদিগের মনন্্টি স্প।গনের জন্য সময়ে মনয়ে শাস্ত্রের দোহাই 
রি এইকপ একটা শবা্রবিরুদ্ধ কথ! লোকমধো রটন| করিয়। থাকেন 
যে, প্রতিমাপুজাও একপ্রকার সণ বরগ্ধোপাধন!। ইহাদের জান। 
উচিত যে, প্রতিমাগুজ। ব্রগ্ধোপাষনার কোটায় স্থান গাইবার জযোগা 
বলিয়া শান্তকারের! প্রতীকোপাসনার কোটায় তাহার জনা ড় 
একট। স্থান পরিচিষ্রিত করিয়। দিয্লাছেন। 

* বর্তনানকালের একজন মার্কিণদেশীয় ঘোগি ক বি-জোণীর মহাত্মা 
(40015৮ 1801598. 1989.) 01910 $0৪10০৩- 
সংজ্ঞক ধানযোগের প্রভাবে জগতের সথষটিস্থিতিগ্রলযবাাপারের ঘেয়াপ 
সন্ধান প্রাণ হইয়াছেন তা! মোটের উপর আমাদের দেশীয় 
শাস্ত্রের সহিত মেলে একরকম মনা নাঃ গরন্ধ তাহার অবাস্তর 
জের বিষয়গুল! কতক ব| ভাবে মেলে ভাবায় (লে না--কতক 
বা! কোনে। অংশেই মেলে না| গাঠকবের কৌতুহল নিবারগাথে 
নিয়ে তাহার কতক কতক অংশ উদ্ধত করিলাম । 
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নিগুগ বধ সথিতপ্রাণত সমাক্জ্ঞানীদিগকে পৃথিবীতে 


২). প্রত্যাবর্তন করিতে তো হয়ই না, তা ছাড়া-_সগ্ুপ্্ধের 
 উপাদকদিগকেও পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করিতে হয় না। 


পঞ্চম সিদ্ধান্ত |: 
ইহলোকেই হউক্‌ আর পরলোকেই হউক-যখনই 
স্বাহাতে সম্যক, বর্জন উৎপন্ন হয় তখনই তিনি মুক্ত 
হন। 
ষ্ঠ সিদ্ধান্ত । 
- সগ্ণ ব্রঙ্গোপাসকেরা ব্রঙ্গলোকে নীত হন আর 
সেখানে অবস্থিতি-কাঁলে__একদিকে যেমন জগদ্ব্যাপার 
বাতীত আর আর সমন্ত শ্বধ্য (যেমন অপিমাদি পথ্য) 
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[নোট ষমাপ্ত। 










বন্ধলোকের প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে রা 
বাদীর! তাহাদের অধ্যক্ষ ঘিনি বর্গ! তাহার সহিত একরে 
পরম পরিশুদ্ধ বিষুুর পরমপদ কিনা! পরমধাম প্রাপ্ত হন? 

বেদাগুদর্শনের শেষের এই সিদ্ধাস্তটির সম্বন্ধে আমার, 
গাল ৮... 7 

প্রথম প্রশ্ন । 5 

নির্বাণ যি প্ররুত পক্ষেই নির্ধাগ হয়, আর 
সেই কারণে যদি ব্রন্গ। প্র্য়কাঁলে তীহার বরঙ্মলোক- 
বাসী সহচরদিগের সহিত একজে বিষুর পরমগদে উপ* 
নীত হইয়া একবারেই নির্ঝাণ প্রাপ্ত হ'ন, তবে বদ্ধার 
অবর্তমানে প্রলয়ান্তে নূতন স্থষটির কার্ধয চলিবে নি 
অধ্যক্ষতায়? 

দ্বিতীয় প্রশ্ন ॥ 

পক্ষান্তরে এমন যদি হয় যে, ্ধানির্ববাণের এশা 
অবস্থাতেও মুক্পুরুষের জ্ঞান গ্রেমাদি আধ্যাত্মিক ধর্ম 
অবিচযুত থাকে) আর, সেই কারণে যদি--প্রলয়কালে 
ত্গা এবং তাহার ব্রঙ্গ/লাঁকবামী সহচরেরা বিষুঃর 
পরমপদ প্রা্ড হইয়াও নির্বাণ প্রাপ্ত লা হন, তবে 
প্রলয়াস্তে আবার যখন ত্রদ্ধ। ব্রহ্মলে!কের (রশ নূতন 
সষ্ট বদ্ধলোকের ) আধিপত্যকার্য্যে ব্রতী হ'ন, তখন 
তাহার পুরাতন ব্রন্মলৌকবাদী সহচরেরা তাহার সঙ্গে 
একজে নূতন ব্রক্ষলোকে গমন করিয়া 'অপিমাদি উশ্বর্যা 
পু্ঃপ্রা্ত না হইবেন যে, কেন, তাঁহার কোনো অর্থ 
থাকে না।, রজনী অবসানে রাজা যেমন বাঁজকার্ষে 
প্রবৃত্ত হ'ন-_মন্ত্রীও তেমনি মনণাকার্্যে প্রবৃত্ত হ'ন-_. 
রাঙদূতও তেমনি দৌত্যকাধ্যে প্রবৃত্ত হয়__চাষাও 
তেমনি চাকা প্রবৃত্ত হয়; লটেৎ রাজ্যের প্রজার) 
যদি শব ঙ্থ অধিকারোচিত কার্যে প্রবৃ্ না হয়, তবে 
রাজা রাঁজকার্ধ্য করিবেন কাহাদিগকে লইয় ? জনশুন? 
রাজ্যের রাজাই ব| কিরূপ রাগ1? ব্রদ্ধার ব্রগগণোঁকবানী, 
সহ্চরদিগের অবর্তমানে ব্রহ্লোক যদি জনশুন্য হয, 
হয, তবে ফেকপ বরন্মলোকের ব্রন্জাতেই বা কি কাজ, 
'আর, বর্তিয! থাকিাই বাকি কাজ? 

প্রশ্ন। তুমি কি মনে করিয়াছ যে, দেশীয় শাল 
পঞ্ধিতগণের নিকট হইতে তোমার প্রপন-ছুটার একটা, 
সদুত্তর না! পাওয়া পর্যস্ত আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদানে 
ক্ষান্ত থাকিবে? তা চেঞ়ে_স্প্ট বণ লা কেন যে, 
কোনে! জন্মেই আমার এক্সের উত্তর দেওয়। 





ঘটয়া৷ উঠিতে পারে না। আমাণের দেশীর বেন 


ঈ 





.. বেন? হরি রি. ভুমি কি হেপিযাছ? হইবে 
 যাহা-তাহ!: আমি স্পষ্ট দেখিতেছি)তুমি শঙ্করা" 
ার্য্যর মতের প্রতিবাদ করিতে উদ্যত হইয়াছ দেখিয়া 
.দেশস্ন্ধ সমস্ত শাস্্বিশীরদ প্ডিতগণ তোমার প্রতি 
_. খগহস্ত হইবেন । তবে যদি তুমি রামান্জাচার্য্য বা 
ধ্ূগ কোনে। লোকপুজ্য 'আচার্ষ্যের পক্ষ অবলম্বন 
করিয়া শক্ষরাচার্য্যের মহিত বাগযুদধ গ্রত্ত হইতে তাহা 
হইলে তুমি অনেকানেক পঞ্ডিতের নিকট হইতে অনেক 
গ্রকার সাহাধ্য প্রাপ্ত হইতে পারিতে_-সেট! সত্য । 

. উত্তর॥, শব্ষরাচার্য্যের মতের এতিবাদ করা যদি 
আমার উদ্দেশ্য হইত, তাঁহ! হইলে আমার স্বপক্ষণমর্থনের 
জন্য শ্ধরাচার্যের প্রণীত বিবেকচুড়ামণি এবং সর্বা- 
বেদান্তগার হইতে গও1গণ্ বহুমূল্ায বচন যাহা আমি 
ইতিপূর্বে উদ্ধৃত করিয়াছি তাহার একটিও মামার মুখ 
দিয়া বাহির হইতে পারিত না। শঙ্করাচার্যোর মতো 
অতবড় একজন তন্বন্র আচার্য; কি কেহ কোথাও 
দেখিয়াছে না. দেখিবে? কি অকুত্রিম মত্যান্রাগী। 
পাঁওবসেনার মধ্যে যেমন অঞ্জন অদ্বিতীয়, মতোর সেনার 
মধ্যে তেমনি পদ্ধরাচা্যয অদ্বিতীয় । আমি আবার শঙ্ষরা- 
চার্যের মতের গ্রতিবাদ করিব? আমি তাহার বিদ্ছু- 
মাত্র গদধুলি পাইলে বর্তিয়া যাই। আমার বিশ্বাস এই 
যে, াহ|কে আমি বণিতেছি “কঠোর অধৈতবাদ” তাহা 
কেবল, শঙ্ষরাচার্ধোর মতের একটা বাহিরের পরিচ্ছদ) 
তা। বই, তাহা শঙ্ষরাচার্যর মতের ভিতরের কথ! নছে। 
শক্রাচার্যোর ভিতরে মহ! এক অদ্ধিতীগ সত্য জাগি- 
তেছে) এমি তাহ! অপ্রতিম--এগ্লি অপরিমের--এষ্লি 
অতলম্পর্শ গভীর যে, তাহা মুখেও ব্যক্ত করা যায় না 
লেখনীতেও ব্যক্ত করা যায় না, বলিয়্াও বুঝানো 
যায় না, গড়িয়াও দেখানো! যায় না। যাঁছা মুখে ব্যক্ত 
করা ;আসম্তব সেই কথাটি পাকে প্রকারে ইঙ্গিত ইসা- 
য়ায় ব্যক্ত করিতে গিয়া তাহা হইয়। দাড়াইয়াছে কঠোর 
অধবৈতবাদ। শঙ্ষরাচা্্য এই যে একটি কথ] বণিয়াছেন 
য়েঃ 

“অঙ্ানকরুষং জীবং জানাভ্া মাং হনিশলং 
০. ক্াত্। জ্ঞানং স্বয়ং নষ্যেৎ জলং কতকরেণুবৎ |” 

*নির্লীফপের গুঁড়া ঘেমন জলের সমস্ত মলরাশি 

নিঃশেষে,.. বিনাশ করিয়া, সেই সঙ্গে আপনিও বিনাশ 
প্রাপ্ত হয, জান তেমনি জীবের অজ্ঞাঁনকলুষ -নিঃশেষে 
বিনাশ করিয়া সেই সঙ্গে আপনিও বিনাশ প্রাপ্ত হয় 
একথাটর নিগৃ অর্থ আমি যতদুর বুঝি তাহা, এই: 

.. শ্কাচার্ধ্ের ভিতরে - যে কথাটি জাগিতেছে তাহা 
শা করিয়া, না বলেন, তবে 


| আহা সাহার ভিতরেই থাকিয়া যায। যদি তাহা এরকান 





৮৭ 





করিয়া বলেন তবে তাহা কঠোর অধৈ তবাদের, আকারে 
পরিণত হয়। সেই ভিতরের ভাবটির প্রতি. লোকের 
দৃষ্টির আকর্ষণ করিতে হইলে অট্বৈতবাদের নিশান খাড়া 
করা ভিন্ন তাহার উপার্াস্তর নাই । লোকে কথার বলে 
শনেই মাম! অপেক্ষ। কাপ! মাম! ভাল।”. শঙ্ষরাচার্যোর 
ভিতরের কথাটি একেবারেই তাঁহার ভিতরে থাকিয়া 
যাওয়া অপেক্ষা অধ্বৈতবাদের আকারে তাঙা বোক- 
মধ্যে প্রচারিত হওয়া ভাল। এখন কথা হইতেছে এই 
যে, অধবৈতবাদ দিবা একটি টাছা-ছোল! মত এইজনা 
তাহা লোক্ষের জ্ঞানের উপন্ধিগদা) পরস্ধ শব্রাচার্ধোর, 
ভিতরের কথাটি যেহেতু অনির্বচনীয় এই হেছু তাহা! 
জনমাধারণের উপলন্ধিগম্য নহে। শক্ষনাচার্যয বগিতে, 
ছেন যে তোমার অজ্ঞান সমূলে বিনষ্ট হইখে সেই সঙ্গে 
তোমার অধৈতজ্ঞানও বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। এখন জিজ্ঞান্ত 
এই যে, বিনাশ পাইবে যেন অধৈতজ্ঞান-_-উৎপন্ন হইবে 
কিন্নপজ্ঞান? যদ্দি বগোকিছুই উৎপন্ন হইবে ন|__. 
যাহা অনাপ্দিকাল বর্তমান আছে তাহাই অবিদ্যামুক্ 
হইবে, তবে ছিজ্ঞাস। করি_-যাহা অবিদ্যায়ুক হইবে তাহা! 
জান কি অজ্ঞান? তাহা! যদি জ্ঞান হয়, তবে। এই থে 
তুমি বণিলে “জন বিনাশ প্রাথ্থ হইবে” তোমায় এ 
কথাটি একেবারেই নস্তাৎ হইগ! যায । আমি তাই, 
বলি এই যে, চরমে যেরূপ জ্ঞান অবিদ্যামুক্জ হইয়া 
বিরাজমান হইবে, তাহ! অনির্ধাচনীয় £বলিয়া তাহা যে 
কিরূপ জ্ঞান, তাহা কাহাকেও বুঝানে| যাইতে. পারে 
না। আর, তাছা বুঝানে! যাইতে পারে না৷ বলিয়!. 
শঙ্করাচার্য/ তাহা কাহাকেও বুঝাইতে চেষ্টা না করিবার 
এটাও একটা কারণ_যে, দে জ্ঞান যাহার যখন উৎপন্ন 
হইবে, তখন, তাহা যে কিরূপ জ্ঞান, তাহা তিনি 
আপনা হইতেই বুঝিতে পারিবেন; তাহার পুরে তাগ! 
অপর কোনো! ব্যক্তির নিকট হইতে বুঝিয লইতে 
যাওয়া নিতান্তই বিড়ম্বনা। এ যাহা। আমি বলিলাম 
তাহার একটা! বৈজ্ঞানিক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন কর! নিতান্তই 
আবশ্যক মনে করিতেছি) কেননা তাহ! যদি আমি 
না করি, তবে, আমার মন বলিতেছে যে, শ্রোতার! 
আমার এ কথাটির তাৎপর্য এক বুঝিতে আর 
বুঝিবেন । 

জ্যামিতি-পুস্তকের গোড়াতেই সরল রেখার সংজ্ঞা 
নিরূপণ করা হইয়াছে । একটি সংজ্ঞা এই যে, থে রেগ।' - 
ছুই প্রান্তবিন্দুর মধ্যে সরলভাবে অবস্থিতি করে তাঁহাকেই * 
বল! যাগ্ন সরণ রেখা । এ সংজ্ঞা! সংজ্ঞাই নহে । আর 
একটি অংজ্ঞা, এই যে, ছই বিন্দুর মধ্যে যাহা সর্বদা 
পেক্ষ। নিকটতম পথ তাহাই সরল রেখা। এটা তো 





ঈংজা নহে_এট। সিশ্ানতবিশেষ ) কেননা ছই বিল্ুর 
 অধাস্থিত হ্বতম রেগা সরল কি বক্র তাহা প্রমাণ- 
সাপেক্ষ প্রত কথা এই যে, সরল রেখার সংজ্ঞা 
হু না--অথচ জোর করিম তাহার সংজ্ঞা করা হইয়া 
খাকে । আর একদিকে দেখ! যায় যে, সরল রেখ! যে 
কাহাকে বলে, তাহা অধম মূর্খ লোকেরাও জানে । 
তাঁর সার্গী_-কোনো একজন গাড়োগান্‌ যখন গাড়ী 
সঞোরে ঠেলিয়া স্থানান্তরিত করিতে চেষ্টা করে__-তখন 
গে সরল-রেখাপথে বলপ্রয়োগ করে। প্রকৃত কখ! এই 
খে, সরল রেখা একগ্রাকার মানিক রেখা তাহা! বল- 
সুর্তিরই আর এক নাম; সুতরাং তাহার দৈশিক সংজ্ঞা 
অপস্তর। এখানেও নেই-মাম! অপেক্ষ! কাঁণা মাম। ভাল-. 
সরল রেখার সংজ্ঞ! নিকূপণ না-করা অপেক্ষ! ছাত্রদিগের 
উপকারার্থে মোটামুটি তাহীর একট। সংক্ঞানিরূপণ করা 
ভাল। চঃম ব্রঙ্গঞ্জান কিরূপ জ্ঞান তাহার সংগ্ঞা নির্বধা- 
চন খদদিচ অসম্ভব কিন্তু তাহ! যে কিরূপ জ্ঞান নহে, 
তাহা বলিতে পারা কিটুই কঠিন নছে। শঙ্করাচা্ঘয 
বলিতে পাঁরিতেন যে, চরম ব্রহ্ষষ্জান দ্বৈতষ্জানও নহে. 
অধৈত জাঁনও নহে) তাহা তিনি বলেন নাই কেবল 
এই জন্ট-_যেহেতু “অধৈতজ্ঞান নহে” বলা তাহার মুখে 
গোতা পায় না) ত! ছাঁড়া_“খৈতও নহে অদ্বৈতও 
নহে” এরাপ একটা হেঁয়াপি ধরণের কথা৷ দর্শন-শান্ত্রে 
স্থান গাইবার অযৌগা। হেগালিধরণের কথা দর্শনশান্তরে 
যদি শোভা পার না, কিন্তু তখ্শান্ত্রে তাহা! খুবই শোভা 
পায়) কেনন। তর্নশান্ত্রের আগাগোড়। সবই হেঁয়ালি। 
মহানিরবাণভন্্রে শিব যেখানে ঢুলুছুদু চক্ষে বলিতেছেন 








“অদৈতং কেচিগিচছস্তি খৈতমিচ্ছ্তি চাপরে। 
মম তবং ন জানস্তি দৈতাঁদৈতবিবর্জিতং |”. 
“কে বা অত ইচ্ছ! করেন, কেহবা ধৈত ইচ্ছা করেন) 
কিন্ত আমার এই যে তদ-_দ্বৈতাতবৈতবিবর্জিত, এ তক্ক 
কেহই জানে না* সেখানে শিবের এ নির্ঘাত বচনটি 
পিবের মুখে শোভ! পাইয়াছে দিধ্য মনোহর | এসদ্ে 
রক্কত কথা যাহা র্টব্য তাহ। আবি পূর্বে রে 
প্রকারান্তরে বলিযাছি। তাহা এই যে-- 

অধৈতজ্জান খৈতগ্ত এবং খ্তজ্ঞান শ 
অন্তভূর্ । 

বেদা্তদর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের হি শাঙ্গর- 
ভাষ্যে এই থে ছুইটি উপনিষদ্‌ বাঁক্য উদ্ধংত করা হই- 
যাছে_(১) “তাবানপা মহিমা ততো। জ্যায়া-স্চ পুরুষঃ” 
অর্থাৎ "ইহার মহিমা এতদূর পর্যাস্ত _মহিমাধিত পুরুষ 
তাহার মহিমা অপেক্ষা বড়”, (২) “পাদোহপা সর্বাগি: 
ভূতানি ব্রিপাদস্যামৃতং দিবি” অর্থাৎ “ইছার একপাদ 
মমন্ত তৃত-ত্লিপাদামৃত ছালোকে”, এই ছুইটি বচনের 
মর্দ এবং তাৎপর্ধ্য প্রাণি ধানপুর্ব্বক বুঝি দেখিলে. 
পরমেশ্বর যে সগুণ এবং নিগু৭ ছইই একাধারে তাহা 
সথপ্ট প্রতীয়মান হইবে, আর, সেই সঙ্গে যুক্তিবিষয়ক: 
তথানিরূপণের বাঁকি পথ শুপরিস্কৃত হইগ্লা যাইবে। কিন্তু 
আজ আরনা _ধুক্তিবিবপ্জে আর কয়েকটি কথা যাহা 
আমার বলিবার আছে--আগামী অধিবেশনে তীহাগর 








পর্য্যা :লাচনায় বিধিনতে প্রবৃত্ত হও॥1 যাইবে । 
প্রাদিজেন্্রনাথ ঠাকুর । 


খেটারলিফ। ও 


ইউরোপীয় আধুনিক সাহিত্য এমনি এক নৃতনতর 
ব্যাপাক্, গত পনের বিশ বংসনের মধ্যে তাহার 
এতই বদল হইয়া গেছে, যে তাঁহার ভাবখাঁন! যে কি 
ও তাহার ধারা যে কোন্‌ দিকে চলিয়াছে পরিকীর 
করি] দেখানো! বড় শক্ত । বিশ বহসন্প পূর্বে 
সাছিত্যে এত বেশি জনভা ছিলনা) এখন শুধু লোকের 
[ভিড় নয় ভাবের ভিড়ই তাহার চেয়ে শতগুণ অধিক। 
তখন সমতলে দীড়াইম্া! উজ্জ্ধ দিবালোকে গোঁটাকতক 
মাথালো মাথালো গিরিশৃঙ্গ দেখা থাইত--লোকে নীচে 
খাক্ষিপ্া তাহাদের উচ্চতার পরিমাঁপ করিত। ভাব, 
ক্জনা, মৌনার্ধ্য, রহসা সমন্তই স্থগন্ভীর ও নিবিড় 
অথচ সমস্তই কি পরিক্ষার ও ভরাট! এখন যেন 
পাহাড়ের শ্রেণীর মধ্যে থাকিয়া সাহিত্যকে দেখিতে 





হইতেছে-_পর্বতের পর পর্বত তাহার আর অন্ত নাই): 
তাহাতে আধার সময় রাত্রি। যদিও দিব্য জ্যোৎলা * 
রহিয়াছে, তথাগি কিছুই স্পট নয়-_-পাঁহাড়ে উপত্যকা 
আলোন ছাগায় জড়াইয়! এক পাীড়কেই পচ পাহাড় 
এবং পাচ পাহাড়কেই পঁচিশ পাহাড় বলিয়। মনে হয়। 
এক ভাবের মধ্যে নানাভাবের মিশগ-_তাহাঁন কোথায় যে 
স্থরু আর কোথান্ন যে শেষ, তাহার কি যে নিহিতার্ঘ আর ' 
কি যে অভিবাযঞজনা তাহা অন্থ্ণ করিতে যাওয়া যেন 
জলের উপর চাঁদের প্রতিবিষ্ব'ক ধরিতে যাইবার মতো)... 
ধরিতে গেণেই তাহা পালায় । সুতরাং এই পর্তলোকের 
মধ্যে খুকি বেড়াইলে ঘোরাটাই হস্স মাব্র--কে যে ক্ষি: 
আহা জানা হয় ন| এবং কৌনো! ভাবের পর্দার পরিমাপ 
হয়লা। এ যেন স্বপ্নাজো থুরিয! বেড়াইবার মতো |: 








কি বনিয়াছি, ইহার পাদদেশে তাহার কিছু পরিচম 


ক নাক, ও দৈশিক সংস্কারের মধ্যে 
আবদ্ধ । হঠাৎ সে বিশাল জগতে ও ব্যাপ্চ কালের 
মধো ছাড়া পাইয়াছে এবং নূতন জান, নৃতন ভাব ও 
নূতন অনুভূতি সকল তাহার পুরাতন সংস্কারের স্থানে 
আপনাদের দখল জানাইয়াছে। ভাব অনেকদিন পর্যন্ত 
খিতাইপ সংস্কারের মত স্মদূঢ় স্থপরিগত ও স্থুনিশ্চি্ 
না হইলে সাহিত্যে কি তাহাঁকে রূপ দান করা যায়? 
যাহা জ্রমাগতই পরিবর্থনের মুখে আবর্থিত হইতেছে, 
হাহা কোন স্থারী আকার লাভ করে নাই, নান! সঙ্গতি- 
সুত্রে নানা! জিনিগের সহিত বীধিয়! যান নাই, তাহাকে 
সাহিত্যে চিত্রিত করা এক প্রকার অসপ্তধ বলিলেই হয় । 
কিন্তু মেই অসম্ভব কাঁধেই আধুনিক সাহিত্য হস্তক্ষেপ 
করিয়াছে। সেইজন্য পূর্বের সঙ্গে তাহার বিচ্ছেদ এরূপ 

আতাস্তিক হইয়াছে 
] “আধুনিক কালে আমাদের সংস্কার ভাব ও অন্ুভাঁর 
সকলের মধ যে. এক্‌. ভাবছ বিশৃঙ্খলা দেখিতে পাওয়া 
যায় তদপেক্ষা বিপ্ময়কর আর কিছুই নাই। এই 
বিশৃঙ্খলায় আমরা এমন কতগুলি অন্ুভাব দেখিতে 
পাই,-ব্যাভারা বাস্তবিকই এখনকার কালের জ্ঞানান্থ- 
মোদিত ভাবের একেবারেই অন্গামী নহে--যেমন ধর, 
নির্দিষ্ট, বাক্চিগত। সীমাবদ্ধ ঈশ্বরের ধারণা । আবার 
কতগুগি অন্থৃভৃতি আছে যে গুলি অদ্দেক আইডির 
আকার লাভ করিয়াছে--যেমন ধর নিয়তির সম্বন্ধীয় 
ধারণা ।*আবার আমর! এমন কতগুলি ভাব দেখিতে পাই 
যাহারা ক্রমেই ন্ভৃতির ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িতেছে_ 
হেমন প্রতিক নির্বাচন, অভিব্যক্তি, বংশের বা জাঠির 
ইচ্ছা ইত্যাদি। আরও অনেক ভাব আছে, কিন্তু সেগুলি 
এখনও মান্গষের হ্বদয়ের মধো স্থান পায় নাই, এখনও 
অনিশ্চিত ও বিক্ষিপ্ত রহিয়! গিষ্াছে।” 

উপরে যে কথাগুলি উদ্ধৃত করিলাম তাহা একজন 
আধুনিক প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকের লেখার মন্থবাদ । সাহিত্যের 
যে নব পর্ধিবর্তনের কারণ আমর! নির্দেশ করিয়াছি, তাহার 
এই উদ্ধৃত রচনা তাহা সমর্থন করে। যে "বিশৃঙ্খলা”্র 
কথা তিনি বলিতেছেন তাহাকেই তিনি তাহার সাহিত্যে 
শৃঙ্খলা পরিণত করিবার অন্য উদ্যোপী। আমি 
আধুমিরু সাহিতাজগতকে এক গিরিমালার সঙ্গে তুলনা 
করিয়াছি ইনিতাহারি মধ্যব্থী সর্বোচ্চ গিরি_গুভ্ 
তুষারের রালমূকুট ইহারি মন্তকে শোভা পাইতেছে। 


এবং জ্যোতসা নিশীখে এই গিরিশ্রেণীর মধ্যে আগো: ; 













পাইলেও যতই উদ্দে। উিত হইব, ততই হুরগটা 
শোভিত চন্্রফলার ন্যায় রহসোর অন্তর্নিহিত জুম্পঃ সত্য 
ও সৌন্দর্য আমাদের নয়নপক্গুখে উদ্ভাসিত €ইবে। 
এই আধুনিক লেখকটির নাম মেটারপিষ্ধ । আন ইহারি 
রচন! ও বাণী মন্বন্ধে আমি আলোচনা করিতে চাই। 

মেটারলি্ক প্রধানত নাট/কার বলিয়া খাত। কিন্ত 
তাহার নাটকগুলি এমনি ছারা-ছাঁা স্বপ্নময়, এমনি 
বাম্পের দ্বারা তৈরি লোকের মত যে কে বলিবে তাহার 
ভিতরে কোন গভীর তাৎপর্য বিরাজ করিতেছে! 
রঙ্গম্লী”র গ্রন্থকার কবি সতোন্্র ইহার একটি নাটক-_ 
[07৩ 5৫)0995এর (দৃষ্টিহারা) অন্থুবাগ করিয়াছেন । দশ 
বৎসরের পুরে যখন প্রথম সেই নাটকটি পাঠ করিয়া- 
ছিলাম, তখন তাহার ভিষ্তরে যে কোন অর্থ আছে তাছা 
মনেই হয় নাই। তারপর কিছুকাল পরে পুনবায় 
একবার পাঠ করি, তখন যে অর্থ মনে হইয়াছিল ক্দধুন! 
হেন্রিরোজের সমালোচনা পড়িয়। দেখিতেছি সে একে- 
বারেই ঠিক অর্থ নহে। “ৃষ্িহারা” মেটারলিকের অলপ 
বয়সের রচনা, কিন্ধু অধিক বসে তিনি যে মকল নাটক 
[লিখিগ়াছেন বেণন “বুবার্ড' তাহাও যে বেশ পরিষ্কার 
অর্থভঞাপক হইয়াছে এমন কথা বগিতে পারি না। 
সেইজন্য মেটারপিত্ককে “মিষ্টিক" অর্থাৎ ছুর্ধোধ জাতীয় 
লেখক, এই নাম দেওয়া হইয়াছে | 

আধুনিক স।হিতারথিগণ রই সব্যধাচী__ঠাছার। 
একই সময়ে গদ্য ও পদ্য এই উভয় রচনার তীর চালনা 
করিতে স্থুনিপু। সেইজনা তাহাদিগকে আর সমা” 
লোচকের জন্য অপেক্ষা করিতে হয় না। তাছার। 
নিজেরাই নিজেদের টাক! লেখেন, নিজেরাই নিজেদের 
রস বিশ্লেধণ করিয়া! দেখান । যখন নাটক লেখেন রা 
কবিতা লে£খন, তখন তাহার! কালিদান ; যখন এবন্ধ 
লেখেন বা তত্বালোচন! করেন তখন তাহাক| মল্লিনাথ। 
কবিতাতে বা.নাটকে যাহা অথণ্ড ও অনির্বচনীয় রসে 
গ্রকাখ করেন, সেই একই জিনিস আবার গদো ৭ থণ্ড 
করিয়। বিশ্লেষণ করিয়া তন্বের আকারে একাশ করেন) 
উভয়ক্ষেত্রে বস্ত স্বরূপতঃ একই, একশ কেবল. বিভিন্ন । 
এই একটি আশ্চর্য্য স্থবিধা আধুনিক লেখকগণের ঘটয়াছে 
বলিয়া তাহাদিগকে বুঝ! ছঃসাধ্য_ বাপার হয় নাই। 
তাহারা আপনারাই. আপনারদিগের. সত্য ও সৌন্দর্য) 
অনেকট| পরিমাণে উদঘাটিত করিয়া দেখাইতেছেন। 

মেটারপিফের নাটক পাঠের ম্গে সঙ্গে ধাহার! তাহার 
গদ্যগ্রস্থসকল.. পাঠ করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছেন, 
মেটারলিপ্ধকে তীাহারাই ঠিকমত ধক্সিতে পারিবেন 








বিবৃতি । যে সকল সমগা! ও বাধা এই জীবনের প্রকা- 
 শক্ষে অবরুদ্ধ করে, যে সকল পরীক্ষা ইহার সগ্গুথে 
উপস্থিত হয় ও তাহাদিগকে অতিক্রম করিবার জনা 
যে সংগ্রাম জাগে, এবং পরিণামে যে আনন্দ, শাস্তি ও 
পরিপূর্ণ সৌনার্যাদৃ্টি লাভ হয়_মেটারলিদ্ক সেই সকল 
অবস্থ। ও অভিজ্ঞতার হুপ্ম ক্রি প্রতিক্রিয়া এক অন্ভুত 
নাটাকলার ভিতর দিয় দেখাইয়ছেন। কিন্ধু তার 
। আটে কোঁন বাহিরের ঘটনা নাই, বিশেষ কোন কাহিনী 
নাই বরিয়! সাধারণ লোকের উৎস্ক্য জন্মে না। বিশেষ 
আগুধারন করিয়া ন| দেখিলে যে গভীরত্ঞর অধ্যায্ম্ীব- 
নের নিগুঢ় সকগ অভিষ্ঞত| ও অবস্থার বিবৃতি ইহাতে 
আছে বলিতেছি তাহাও আবিষ্কার করা কঠিন হয়। 
ভবে খাহার! €মটারলিক্ষের গদারচনা পাঁঠ করিয়া ও 
হৃদয়ঙগম করিয়া তাহার নাঁটা আলোচনা করিতে প্রবৃত্ 
হুল, তাহারা আর অলস ও উদাসীন ভাবে ইহার গাতা 
উল্টাইতে পারেন না। তীহারা দেখেন প্রত্যেক কথাটি 
অর্থপূর্ণ । তাঁহারা এই নাট্যে একট। চিন্তার ক্রমবিকা- 
শের ধারা অনুসরণ ফরিতে থাকেন এবং তাঁহাদের 
খৎস্থকাও সেই সঙ্গে বদ্ধিত হইতে থাকে । অবশেষে 
যখন পরিণামে আমির! পৌছান যাঁর তখন  অদ্বে 
'ন্ধে যে সকল সুগ্মা ও নিগুঢ় ভাবের ঘাতগ্রতিঘাত 
আলে আলে জমিয়া উঠিয়াছে তাহাদিগকে এক চূড়ান্ত 
জারগাঁর আপি! সমাপ্ত হইতে দেখা যায়। তখন কে 
ধলিবে যে, কোন ঘটনাবহুল নাটকের অপেক্ষা! এই 
জ্লেণীর নাটক কোন অংশে হীন। 

মেটারলিঘ্ধের কোন রচনার পরিচয় দিবার পূর্বে 
এ্রথমে দেখাযাক্‌ তীহার বিশেষ বাণীটি কি। তিনি 
এক জাগায় লিখিগাঁছেন £ “আমরা যাহা জানি যদি 
ভাহারি দ্বারা আপনাদিগকে বেষ্টিত করিয়া রাখিতাঁম ; 
ক্মজ্জাত অপেক্ষা জ্ঞাত লৌক অধিক মুলাবান--এই 
খিশ্বাস যদি আমাদের মনে মনে গাঁকিত তবে আখাদের 
শীধনের তাংপর্ধা কতই সাধান্য হইত! এই যে'একটি 
আজ্ঞাতের চেতনার মধ্যে আমর! নিয়ত বাস করি ইহাই 
আমাদের জীবনকে অর্থধুক্ত করিয়াছে ।” এই. যে 
_. আমাদের জীবনকে ঘিরিগ| একটি জান! রহস্য বিরাজ- 
মান, ইহাই মেটারলিষ্কের আসল বাণী। শুধু.তাহাই 
নক, মেটারলিষ্ক মনে করেন যে এই কথাটিই এ যুগের 
ফলের চেয়ে বড় কথা--ষকল কথার অস্তসিহিত কথা । 








ছানি না সে কথাটি আমার পাঠকপাঠিকাগণ 
অবগত আছেন কিনা। চার একটি পরম হুলার 
পুস্তক আছে, তাহার নাম “মৌমাছির জীবন” (177০ 
1 ০107০ 0০০)। প্রায় বিংশতি বৎসর কিনা তাহারে! 
অধিক কাঁণ হইবে, তিনি এই মৌমাছি জীবাটিকে বিশেষ 
আগ্রহ ও অনুসন্ধিংসার সহিত পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন। 
ইহার ্রক্কতির যে সকলু, আশ্চর্য ও গোপন দিক্‌ তিনি 
দেখিতে পাইয়াছেন তাহা পড়িবে মনে হয় যেন পৃথিবী- 
মাতার শ্যামল প্রাসাদের এক অনাবিষ্কাত পুরী হঠাৎ 
তাহার নয়ন মন্মুখে খুপিয়া গিরাছে! সে এক নুতন 
প্রাণীর” দেশ-_-সেখানকার এক নুতন ইতিহাস ! কবি 
যেন আলাদীনের প্রদীপ খানি হাতে পাইয়াছেন__ 
ছারের পর দার খুলিয়া যাইতেছে এবং নব নব বিল্রয় 
আবিভূর্ত হইতেছে। পৃথিবীর বুকের ভিতরকা'র 
এমন জুমধুর রূপকথা! আর কোণ1ও গুহ বন্য 
মনে পড়ে না। ২৮৯ / 

সেই জন্য যখন বেটার জীবন বক 
খিরিয়! এক অজানা রহস্য বিরাজ করিতেছে এই কথাটি 
বলেন, তখন তাহার সেই কথাটিকে ভাবকুহেলির! মার 
বলিয়! উড়াইয়| দেওয়া! চলে না!। কেবল পমৌমাছি”র 
তব দীর্ঘকাল ধরিয়! অনুসন্ধান করিয়াছেন বলিয়াই যে 
তাহার বথায় সত্য আছে ও তাহ! নির্ভরযোগ্য বলিতেছি 
তাহা নহে। এ যুগে এমন আর দ্বিতীয় কোন সাথিত্যি- 
কের নাম আমার মনে পড়ে না :যিনি মেটারলিক্কের, মত 
বিজ্ঞানের সফল প্রণালী ও ফলাফলকে এমন নিশ্চিন্ত 
ফাহমের ষহিত সর্বতোভাবে গ্রহণ করিগ্াছিন।: মেটার- 
লিঙ্ধের নাটক পড়িয়া যাহারা! তাঁহাকে. “মাষ্টিক” বলে, 
তাহার গদা পাঠ করিয়া! ও তাহার ভিতরে গণভীরতর 
রূপে প্রবেশ করিয়! তাহারা! যদি বাঁ.সে মত পরিবর্তন 
না করে, অন্তত “মিষ্টিক” কথাটার ললাটে “বৈজ্ঞাঁনিক* 
বিশেষণটা নিশ্চয়ই জুড়িয়া দিতে বাধ্য হইবে ) 

বিজ্ঞানের আলোচনায় অধুন! আমাদের ভ্রীরনের 
সকল বিভাগে একট! বড় পরিবর্তন আনয়ন করিয়াছে 
বলিয়৷ মেটারলিত্ষ এক নিমেষের জন্যও ভীত নহে । 
তিনি বলেন, মান্য এতদিন পধ্যন্ত যে অনন্তের উপাসন। 
করিয়াছে সে কেমন অনন্ত? সে এক নায়ার-ধরা 
না+যায়-ছোওয়! সকলের ভীত, সত্তা! আর. তাহার 
জন্য বুদধিকে অপমানিত করিয়া ও প্রকৃতিকে খর্ব করিয়া 
ছমড়ান কাগদের গোলার মত জীবনটাকে মান্য ক্রমা- 











ক লক্গা করিয়া ছুঁড়িগছে। মনে 
কে যত সংক্ষিপ্ত করা! যাইবে, সেই 


৮ প্রসার লাভ কর্িরে। এই. 


যে অনন্তকে পাহিযার যত ভানত পরণালী__প্রক্কতের চেয়ে 
অতিগ্রাক্কতের উপর অধিকতর বিশ্বাদ__বৈজ্ঞানিক 
মুগে যদি ইহ! ভাক্ষিয়! গিয়া থাকে তবে খেদ কিসের ! 
অথনি ইহাতে মানুষের ধর্মাবিশ্বাপ শিথিল হইয়া যাইবে, 
রহগাবোধ একেবারে দূর হইবে এমন মনে করিবার কোন 
হেতু আছে কি? মেটারলিক্ক বলেন “আমাদের অজ্ঞতার 
পুর্ধে যে রহস্য আমাদের ক।ছে দেখা দিয়াছিল এবং 
জ্ঞানিলাভের পরে যাহা পু্রায় আবিভূর্ত হইয়াছে__এ 
উভয়ের মধ্যে পার্থকা যথেষ্ট বিদামান 1” তিনি বলেন 
রহস্য তো! কখনই অন্তহ্িত হইবার নহে--সে স্থান 
» পরিবর্তন করে মাত্র ; জ্ঞানের উদ্মেষের সঙ্গে সঙ্গে 
তাহারও নবতর রূপ লক্ষ্য করা যায়। পূর্ব্বকালে মান্গুষ 
রহসোর সম্মুখীন হইতে ভীত হইত, তাহাকে কেমন 
একটা দূর আকশ্মিক, ও 'অডভূত জিনিস মনে ঝরিত-_সে 
েন দেবতার মত 'অপরিমেয় স্থির ও গল্ভীর--আমাদের 
_্্ীরনের সঙ্গে তাহার বিশেষ যোগ নাই, আমাদের 
টারাররে রান হালে হরি ব্ারিকে পায়ে না. 
| " এল ভি শপ, চিন । রহস্যের এই স্থিতিশীল 
ভাব পূর্বকাঁলের সকল ধর্শের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায় 
কিন্ত এই ভার কি চিরকাল যালুখের মনের উপর সমান 
, আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে? কিছুকাল পরে 
বিষ্গরহস্যের প্রতিরূপ এই স্থিতিশীল দেবতার দল 
চিরনিদ্রার নিক্তিত হুইয়! বিস্মাতির কোন্‌ অতল গভীরতার 
যধ্যে বিলু্ত হইয়! গিয়াছে দেখ! যায়! অথচ বিজ্ঞান 
খন রহস্যকে পুনরায় সোনারকাঠি স্পর্শ করিয়। জাগায়, 
তখন দেঞ্রিতে পাই তাহার রাপ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া! 
গিয়াছে যে রহস্য পূর্বে স্থিতিশীল, ভয়ের দ্বারা 
দুরনিহিত, ও আকস্মিক 'ছিল_-সে এখন জীবন্ত 'ও সচল, 
ছে এখন আত্মী 9 নিকট, তাহার কিছুই আকম্সিক 
নছে, সে সমস্ত জীবনকে 'ছাঁইগ। লাছে। আনত যদি 
অন্তরিশিষ্টের ভিতরে না দেখ! দেন, জীরনের সকল 
বংশে যদি তাঁহার আবির্ভাব গ্রত্ক্ষ না হয়, তবে সেই 
লকলের অতীত, বিশ্বতরন্ধাওছাঁড়া, কাল্পনিক অনন্ত লইয়! 
যালগষের লাত কি? 
মেটারলিঙ্কের “[1)9 9121)01999” অর্থাৎ প্ৃষ্টিহারা” 
সম্বন্ধে গত বংমরের পত্রিকায় আমি 'আআলোচনা! করিয়া- 
ছিগাম-এখানে পুনরায় তাহার সধ্ধন্ধে কিছু বলিতে গেলে 
_ খায়ার সেই গ্রবন্ধের গাঁঠরবর্ণের নিকটে পুনরুজিদোষে 
দোমীহইব। তবে রোধ হয় মোটামুটি তাবে তাহার 
 খ্ক্ অবতারণা করিলে তাহারা রিররূ হইবেন না। 








৯১ 


“টির” একটি কষুত্র নাটিকা--মেটারলিক্কের 
অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সের রচনা । নাটোর পাব্রপাঁতী 
সকলেই অন্ধ এবং দৃশ্য একট অরথ্যময় ভ্বীপের মধ্যে। 
সময় মধ্যরাত্রি। অন্ধের একটা মঠ হইতে আসি- 
ছে, একজন পুরোহিত তাহাদের পথ দেখাইয়া 
লইয়া! চলিতেছিলেন__হঠাৎ অন্ধের! আর তীছার লাঁড়া 
পায় না। তাহার! জানিতে পারে নাই যে পুরোহিত 
তাহাদের মধ্যেই মরিয়। পড়িয়া আছেন। 

আধুনিক যুগে মান্য যে কি ভীষণ খর্খসঙ্জটের মধ্যে 
বিপন্ন হইয়া পড়িগাছে__নাটাট রূপকচ্ছলে তাহাই 
প্রদর্শন করিতেছে। ইউরোপে প্রচলিত চর্টের ধর্ম 
মানুষকে “দৃষ্িহারা, করিয়াছে এবং ধর্দোর চিরক!লের 
আয় হইতে দুর করিয়া! নূতন পথে নুতন সত্যের সন্ধানে 
বাহির কিয়! দিক্মাছে॥ প্রাচীন পুরোহিতই :এই অন 
দলের পথগ্রদর্শকের স্থান এহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু 
হায়, তিনি জানিতেন না যে তাহার শক্তি নিঃশেধিত- 
আাক্স। নূতন পথে যারা বাহির হইগজাই তিনি মার! 
গিগাছেন ; অথচ দৃষ্টিহারার দল তাহ! জাঁনিতেও পারে 
নাই। তাহারা কাহারও সাড়া না পাইন! ভীত, হইয়া 
পড়িয়াছে-_ছুরে সমুজ্রের ধবনি-_-অজ্ঞাত রহসোর “সর 
তাহাদের কর্ণে পৌছিতেছে--তাহাদের জীবন দ্বীপের 
চতুর্দিকেই এক অনন্ত অনাবিষ্কত রহদ্য। তাহাদের 
মধ্যে একজন বলিল যে সেই অঙ্গান! অন্ধকার জলরাশির 
মধো একটি বাতিঘর দীপ্তি দিতেছে। অর্থাৎ সংশয়ের 
অন্ধকারের মধ্যেই স্থির গ্রতায় ঞ্বদীখিতে জলিতেছে । 
এখন হইতে আর কোন বাক্তিবা মত পথ দেখাইয়া 
লইয়া যাইতে পারিবে না, হৃদস্থিত সহজ জ্ঞানই তাহা- 
দিগকে অদীম অন্ধকারের মধ্যে সত্যের আলোকে লইয়া 
যাইবে ॥ 

পুরোহিতের আকম্মিক অন্তর্জান সমন্ধে 'আন্ধদের 
কথায় বার্তায় একটি রখ| বেশ স্গ্ট হইল যে পুরে! ছিত 
যতই নবলন্ধ জ্ঞানের সঙ্গে তাহার এচগিত ধর্মকে জুগঙ্গত 
করিতে অমমর্থ হইতেছিলেন। ততই যান্য়ের ভুগগ্জের 
উপর অধিকার বিস্তার করিবার দিকে তাহার আগ্রহাতি- 
শয্য লক্ষিত হইতেছিল। পুরুষের অপেক্ষ! এইদ্রন 
স্ত্রীলোকের! তাহাপে অধিক অন্ষরণ করিত। এই 
একটি ইঙ্গিতে বেশ বুঝিতে পারা যাঁর যে মেটারলিঙ্ক 
কেবলমাত্র হদয়াঁবেগের উপর যেধর্খের প্রধান: নির্ভর 
সেই ধর্মকে কতই অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। 
বস্তত এ যুগে যে ধর্শের সন্ষটাপন অবস্থা! এমন এবল 
আকারে দেখা দিয়াছে, তাহার এধান কারণই এই য়ে 
মানুষের ধর্দররোধের ও নূতন লব্ধ জ্ঞানের মধে। মস" 
মঞ্য্য হইতেছে না_স্ঞান যতই -অঞরসর হইতেছে (ধর 


